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সূরা িনসায় েমাট ১৭৬ িট আয়াত রেয়েছ। এ আয়াতগুেলা মদীনায় নািজল হেয়িছল। এই সূরার অিধকাংশ আয়ােত পিরবাের মিহলােদর অিধকার এবং পািরবািরক
িবষেয় বক্তব্য থকায় এর নাম হেয়েছ সূরা িনসা।
সূরা িনসার এক নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"েহ মানুষ! েতামরা েতামােদর প্রিতপালকেক ভয় কর। িযিন েতামােদর একই ব্যক্িত হেত সৃষ্িট কেরেছন এবং তা
েথেক তার সহধর্িমনী সৃষ্িট কেরেছন। িযিন তােদর দু'জন েথেক পৃিথবীেত বহু নর-নারী িবস্তার কেরেছন। েসই আল্লাহেক ভয় কর,যার নােম েতামরা এেক
অপেরর কােছ আেবদন কর। আত্মীয়তার বন্ধন িছন্ন করােক ভয় কর, িনশ্চয়ই আল্লাহ েতামােদর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্িট রােখন।"
সূরা িনসার প্রথম আয়ােতই দু'দু'বার েখাদাভীরু হবার পরামর্শ েদয়া হেয়েছ। প্রত্েযক ব্যক্িতর জন্ম প্রাথিমক িশক্ষা পিরবােরই হেয় থােক। তাই
পিরবােরর এই সব িভত্িত যিদ আল্লাহর আইন অনুযায়ী না হয়,তাহেল ব্যক্িত ও সমােজর মানিসক সুস্থতা বলেত িকছুই থাকেব না। আল্লাহ মানুেষর মধ্েয
িনেজেকই বড় ভাবার েয েকান ইচ্ছা বা েঝাঁক প্রবণতােক প্রত্যাখ্যান কের বলেছন,সমস্ত মানুষেক একই ব্যক্িত হেত সৃষ্িট করা হেয়েছ। তাই বংশ,বর্ণ
ও ভাষােক শ্েরষ্ঠত্েবর লক্ষণ মেন না কের বরং েখাদাভীরু হওয়ােক শ্েরষ্ঠত্েবর মাপকািঠ মেন করা উিচত। এমনিক নারী ও পুরুেষর মধ্েয মানিসক এবং
ৈদিহক পার্থক্য সত্ত্েবও তােদর েকউই এেক অপেরর েচেয় বড় নয়। কারণ সমস্ত নারী ও পুরুষ একজন পুরুষ এবং নারী েথেক অস্িতত্ব লাভ কেরেছ। পিবত্র
েকারআেনর অন্য এক আয়ােত আল্লাহর আনুগত্েযর পরই বাবা-মােয়র প্রিত আনুগত্েযর কথা বলা হেয়েছ। এভােব তােদর উচ্চ মর্যাদার িবষয়িট স্পষ্ট করা
হেয়েছ। আর এই আয়ােত আল্লাহর নােমর পর সমস্ত আত্মীয় স্বজনেদর অিধকার রক্ষার আহবান জানােনা হেয়েছ এবং তােদর প্রিত যােত েকান রকম অিবচার করা
না হয় েস িদেকও সজাগ দৃষ্িট রাখেত বলা হেয়েছ।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ইসলাম একিট সামািজক ধর্ম। তাই এ ধর্েম সমাজ ও পিরবাের পরস্পেরর সম্পর্েকর প্রিত গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ। েখাদাভীরু হবার জন্েয এবং
আল্লাহর ইবাদত তথা দাসত্ব করার জন্েয অন্যেদর অিধকার রক্ষা জরুরী।
দ্িবতীয়ত : মানব সমাজেক অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হেত হেব এবং প্রত্েযক মানুষেকই মানব সমােজর সম্মািনত সদস্য িহেসেব ধের িনেয় অন্যেদর সমান অিধকার
িদেত হেব। কারণ,মানুেষর মধ্েয অঞ্চল,বর্ণ,েগাষ্ঠী ও ভাষার িভত্িতেত ৈবষম্য করা িনিষদ্ধ। আল্লাহ প্রত্েযক মানুষেকই একই উপাদান েথেক সৃষ্িট
কেরেছন।
তৃতীয়ত : েগাটা মানব জািত এেক অপেরর আত্মীয়। কারণ,তােদর সবার আিদ িপতা ও মাতা িছেলন হযরত আদম (আঃ) এবং িবিব হাওয়া। তাই সব মানুষেকই ভালবাসেত
হেব এবং তােদরেক ঘিনষ্ঠ আত্মীয় স্বজেনর মতই শ্রদ্ধা করেত হেব।
এবাের সূরা িনসার দুই নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই আয়ােত বলা হেয়েছ-"এিতমেদর প্রাপ্য সম্পদ তােদরেক দাও,িনেজেদর খারাপ সম্পদ
এিতমেদর িদেয় এিতমেদর ভােলা সম্পদ েকেড় িনও না। তােদর সম্পদ েতামােদর সম্পেদর সােথ িমিশেয় গ্রাস কেরা না। িনশ্চয়ই এটা মহা পাপ।"
এই আয়ােত এিতমেদর সম্পদ আত্মসাৎ করা অথবা ইসলামী উত্তরািধকার আইন অনুযায়ী এিতমেদর যতটুকু সম্পদ পাওনা তার েচেয় কম েদয়ােক িনিষদ্ধ করা
হেয়েছ। একই সােথ এিতমেদর ভােলা সম্পদ িনেয় এর িবিনমেয় তােদরেক িনেজর কম মূল্যবান সম্পদ েদয়া এবং েয েকান পন্থায় তােদর সম্পদ গ্রাস করােকও
মহাপাপ বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। কারণ,এিতেমর অিভভাবকরা হল তােদর ধন সম্পেদর আমানতদার এবং এিতম িশশুরা বড় হেল তােদর সম্পদ বুিঝেয় েদয়াও এ সব
অিভভাবকেদর দািয়ত্ব। তাই এিতমেদর সম্পদেক িনেজর সম্পদ মেন কের যাচ্েছ তাই কাজ করা যােব না।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
এক. এিতমেদর সম্পদ অবশ্যই তােদরেক িদেত হেব। তারা তােদর সম্পেদর কথা না জানেলও অথবা ভুেল েগেলও এটাই অিভভাবকেদর কর্তব্য।
দুই. িশশুরাও সম্পেদর মািলক হয়। অবশ্য তারা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত িনজস্ব সম্পদ দখেলর অিধকার রােখ না।
িতন. ইসলাম বঞ্িচত ও অিভভাবকহীন ব্যক্িতেদর প্রিত গুরুত্ব েদয় এবং তােদর সহায়তা কের।
এবাের সূরা িনসার িতন নম্বর আয়ােতর িদেক নজর িদচ্িছ। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"যিদ েতামরা এিতম কন্যােদর প্রিত সুিবচার করেত পারেব না বেল আশঙ্কা
কর,তাহেল তােদরেক িবেয় কেরানা এবং পিবত্র ও পছন্দনীয় নারীেদর মধ্য েথেক দু'জন,িতনজন বা চারজনেক িবেয় কর। িকন্তু যিদ আশঙ্কা কর ন্যায় িবচার
করেত পারেব না,তাহেল একিট মাত্র িবেয় করেব,অথবা তাও যিদ না পার ,তেব েতামােদর অিধকারভূক্ত দাসীেদরেক িবেয় করেব,এেত অিবচার না হবার সম্ভাবনা
েবশী। "
এিতম সংক্রান্ত আয়ােতর ধারাবািহকতায় এই আয়ােত এিতম কন্যােদর কথা বলা হেয়েছ। এিতম কন্যােদর কথা আলাদাভােব উল্েলখ করার কারণ হেলা তারা এিতম
েছেল িশশুেদর তুলনায় েবশী বঞ্িচত ও অত্যাচােরর িশকার হয়। তাই ন্যায় িবচারক মহান আল্লাহ বলেছন, এিতম কন্যােদর ওপর েয েকান অন্যায় আচরণ
িনিষদ্ধ। অেনক স্বার্থান্েবষী মানুষ এিতম কন্যােদর সম্পত্িত দখেলর জন্য তােদরেক িবেয় করেত চায় এবং এ জন্েয সব ধরেনর কূটেকৗশেলর আশ্রয়
েনয়। িকন্তু আল্লাহ বলেছন,েতামরা এিতম কন্যােদর িবেয় করার ফেল তােদর প্রিত যিদ সামান্য জুলুেমরও আশঙ্কা থােক,তেব তােদর িবেয় কেরা না।
িবিভন্ন সূত্েরর বর্ণনায় বলা হেয়েছ,এক শ্েরণীর েলাভী মানুষ এিতম কন্যােদরেক লালন পালেনর নােম িনেজেদর ঘের িনেয় আসেতা এবং িকছুকাল পর ওইসব



কন্যােদরেক িবেয় কের তােদর সম্পত্িত দখল করেতা। তােদরেক িবেয়র েমাহরানাও প্রচিলত রীিতর তুলনায় অত্যন্ত কম েদয়া হেতা। এ অবস্থায় এিতম
কন্যােদর ওপর েয েকান অিবচারেক িনিষদ্ধ েঘাষণা কের এই আয়াতসহ সূরা িনসার ১২৭ নম্বর আয়াত নািজল হয়। বহু পুরুষ তােদর দ্িবতীয় বা তৃতীয় অথবা
চতুর্থ স্ত্রী িহেসেব এিতম কন্যােদরেক িবেয় করেতা। আল্লাহ তােদর মর্যাদা রক্ষার জন্য এ সব পুরুষেদর উদ্েদশ্েয বেলেছন,যিদ নতুন িবেয়র
ইচ্েছ থােক তাহেল েকন শুধু এিতম কন্যােদর িদেক দৃষ্িট িদচ্ছ ? অন্যান্য েমেয়েদরেকও িবেয়র প্রস্তাব দাও অথবা অন্তত েতামােদর অিধকারভুক্ত
দাসীেদরেকই িবেয় কর। এই আয়ােত পুরুষেদরেক চারিট িবেয়র অনুমিত েদয়া হেয়েছ,যিদও এই রীিত ইসলােমর আিবস্কার নয় বরং সামািজক কারেণ চার িববাহ
েকান েকান অবস্থায় অতীেতর মত এ যুেগও অেনক ক্েষত্ের প্রেয়াজন হেয় দাঁড়ায়। আসেল ইসলাম ধর্ম বহু িববাহ প্রথা চালু কেরিন,বরং সামািজক
বাস্তবতা িহেসেব িবরাজমান এই প্রথােক িবেশষ িনয়েমর মাধ্যেম িনয়ন্ত্িরত কেরেছ। ইসলাম এক্েষত্ের অর্থাৎ একািধক বা চার িববােহর ক্েষত্ের
স্ত্রীেদর মধ্েয ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠার শর্ত েবঁেধ িদেয়েছ। পিবত্র েকারআেনর এই আয়ােত আল্লাহ স্পষ্ট ভােব বেল িদেয়েছন,"যিদ েতামরা
স্ত্রীেদর সবার সােথ সমান ও ন্যায় আচরণ করেত পারেব না বেল ভয় কর,তাহেল এেকর েবশী স্ত্রী গ্রহণ করা ৈবধ নয়।"
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
এক.এিতম কন্যােদর সম্পদ ও সম্মান িনেয় েহলােফলা বন্েধর জন্য তােদর সােথ সব সময় এমনিক িবেয়র সময়ও ন্যায় িবচার করার িনর্েদশ িদেয়েছ ইসলাম।
দুই.স্বামী ও স্ত্রী িনর্বাচেনর অন্যতম শর্ত হেলা,অন্তর িদেয় পছন্দ করা পুরুষেক েজারপূর্বক কােরা সােথ িবেয়র বন্ধেন আবদ্ধ করা ৈবধ নয়।
িতন. একই সােথ চার জন স্ত্রী রাখা ইসলাম ধর্েম স্বীকৃত । িকন্তু েকান েকান পুরুষ যিদ এ আইেনর অপব্যবহার কের,তাহেল এ আইনিট ভাল নয় এমন বলা
যােব না। বরং এটা সমােজর িবেশষ প্রেয়াজন বা চািহদা েমটােনার প্রিত ইসলাম ধর্েমর উদার নীিতর প্রকাশ।
(৪-৬ নং আয়াত)
আজ চার েথেক ছয় আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। েতা প্রথেম চার নং আয়ােতর অর্থ জানা যাক। এেত বলা হেয়েছ, "েতামরা
নারীগণেক তােদর েমাহরানা বা একটা িনর্িদষ্ট উপহার িদেব। যিদ তারা সন্তুষ্টিচত্েত েমাহরানার িকছু অংশ েছেড় েদয়,েতামরা তা স্বাচ্ছন্েদ েভাগ
করেব।"
গত পর্েব আমরা বেলিছলাম সূরা িনসার আয়াতগুেলা শুরু হেয়েছ পািরবািরক িবিধ িবধােনর বর্ণনা িদেয়। পিরবার গঠন বা িবেয়র সময় বেরর পক্ষ েথেক
নববধুেক েমাহরানা েদয়ার রীিত সব জািতর মধ্েযই প্রচিলত রেয়েছ। দুঃখজনকভােব েকান েকান জািতর মধ্েয িবেশষ কের ইসলােমর আিবর্ভােবর আেগ আরবেদর
ব্যক্িতগত ও সামািজক জীবেন মিহলােদর েকান মর্যাদা িছল না। েস সময় অিধকাংশ ক্েষত্েরই পুরুষরা স্ত্রীেদরেক েমাহরানা িদত না অথবা িদেলও পের
তা েজার কের েফরত িনত। পিবত্র েকারআন নারীর পািরবািরক অিধকার রক্ষার জন্য স্েবচ্ছায় ও সন্তুষ্টিচত্েত েমাহরানা পিরেশাধ করেত িববািহত
পুরুেষর প্রিত িনর্েদশ িদেয়েছ এবং এ ব্যাপাের সব ধরেনর কেঠারতা ও কর্কশ আচরণ পিরহার করেত বেলেছ। পিবত্র েকারআেন আল্লাহ এও বলেছন,"েমাহরানা
িফিরেয় েনয়া বা এর অংশিবেশষ িফিরেয় েনয়াও েতামােদর জন্য ৈবধ নয়। যিদ তারা অর্থাৎ স্ত্রীরা িনেজরাই খুশী মেন েমাহরানার িকছু অংশ িফিরেয়
িদেত চায়, তাহেল তা গ্রহণ করা েযেত পাের।" এই আয়ােত উল্েলিখত না হেলও শব্দিটর অর্থ হেলা,েমৗচােকর েমৗমািছ। েমৗমািছ েযমন েকান স্বার্েথর আশা
না কেরই মানুষেক মধু েদয়,েস রকম পুরুেষরও উিচত জীবনসঙ্গীেক দাম্পত্য জীবেনর মধু িহেসেবই েমাহরানা েদয়া। আর যা উপহার িহেসেব েদয়া হয়,তা িফের
পাবার আশা করা িক অন্যায় নয় ?
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : স্ত্রীর প্রাপ্য েমাহরানা তার ক্রয় মূল্য নয়,বরং এটা স্ত্রীর প্রিত স্বামীর ভালবাসার িনদর্শন ও উপহার । েকারআেনর আয়ােত 'েমাহরানা'
শব্দিটেক বলা হেয়েছ, যা সাদাক্কাত বা আন্তিরকতা শব্দ েথেক উদ্ভূত।
দ্িবতীয়ত : েমাহরানা স্ত্রীর অিধকার এবং স্ত্রী-ই এর মািলক। স্ত্রীেক েমাহরানা েদয়া েযমন বন্ধ রাখা যায় না,েতমিন তা েফরতও েনয়া যায় না।
তৃতীয়ত : েমাহরানা মাফ করার জন্য স্ত্রীর বাহ্িযক সন্তুষ্িট যেথষ্ট নয়। এজন্েয স্ত্রীর প্রকৃত বা আন্তিরক সন্তুষ্িট জরুরী।
এবাের সূরা িনসার পঞ্চম আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই আয়ােত বলা হেয়েছ,"আল্লাহ েতামােদর জন্য েয ধন সম্পত্িত েতামােদর উপজীিবকা কেরেছন,তা
অেবাধ এিতমেদর হােত অর্পণ কেরা না, তেব তা হেত তােদর জীিবকা িনর্বাহ করাও, তােদর পিরধান করাও এবং তােদর সােথ সদ্ভােব কথা বল।"
এখােন এিতমেদর কথা বলা হেয়েছ। এিতমরা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তােদর কােছ সম্পদ অর্পণ করা যােব না। বরং ওইসব সম্পদ েথেক অর্িজত আয়
িদেয় তােদর ভরণ েপাষণ করেত হেব। এরপর মহান আল্লাহ একিট গুরুত্বপূর্ণ ৈনিতক উপেদশ িদেয় বেলেছন,অেবাধ এিতম িশশুেদর সােথও সুন্দর কের কথা
বলেত হেব। অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক এিতমেদর সােথ কর্কশ ভাষায় কথা বলা যােব না। যিদ তােদরেক তােদর সম্পদ না-ও দাও িকন্তু কথা বার্তা এবং
আচরেণ তােদর সােথ ভদ্রতা রক্ষা করেত হেব।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
এক. অর্থ ও সম্পদ সমাজ ব্যবস্থােক গিতশীল এবং শক্িতশালী করার মাধ্যম । তেব শর্ত হল, অর্থ ও সম্পদ বুদ্িধমান সৎ এবং ধার্িমক েলাকেদর অিধকাের
রাখেত হেব।
দুই.ইসলামী সমােজর অর্থৈনিতক ব্যবস্থাপনা অিভজ্ঞ ও সৎেলাকেদর হােত থাকা উিচত।
িতন.ইসলােমর দৃষ্িটেত দুিনয়ার অর্থ সম্পদ খারাপ েকান িকছু নয়,বরং তা সমােজর অর্থনীিতেক সুদৃঢ় রাখার মাধ্যম,অবশ্য যিদ তা অিবেবচক েলাকেদর
হােত না পেড়।
এবাের সূরা িনসার ষষ্ঠ আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই আয়ােত বলা হেয়েছ,"িপতৃহীনেদর প্রিত লক্ষ্য রাখেব,তােদর িশক্ষা-দীক্ষা িদেব যতিদন তারা



িবেয়র েযাগ্য না হয়। িকন্তু তােদর মধ্েয বুদ্িধর পিরপক্ক িবকাশ েদখা েগেল তােদর সম্পদ তােদর কােছ িফিরেয় েদেব। তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হেব বেল
তাড়াতািড় তা অপব্যয় কেরা না ও েখেয় েফেলানা এবং েয ধনী েস পািরশ্রিমক েনয়া েথেক িবরত থাকেব। আর েয দিরদ্র,েস এিতমেদর ভরণ েপাষেণর জন্য
পািরশ্রিমক েনয়ার অিধকার রােখ। আর যখন েতামরা এিতমেদর সম্পত্িত তােদর কােছ েফরত েদেব,তখন তােদর জন্য সাক্ষী েরেখা। িহসাব েনয়ার জন্য
আল্লাহই যেথষ্ট। "
এই আয়ােত এিতমেদর সম্পত্িত রক্ষণােবক্ষণ এবং তােদর কােছ সম্পদ েফরত েদয়ার পদ্ধিত বর্ণনা করা হেয়েছ যােত সমােজর দুর্বল শ্েরণীর অিধকার
রক্ষা পায়। এই পদ্ধিত হেলা,
প্রথমত : এিতমরা যথন অর্থ ও সম্পদ রক্ষার মত উপেযাগী জ্ঞােনর অিধকারী হেব,তখনই তা তােদর কােছ তােদর সম্পদ েফরত িদেত হেব।
দ্িবতীয়ত : এিতমেদর সম্পদ তােদর কােছ েফরত েদয়ার আগ পর্যন্ত রক্ষা করেত হেব। এিতমরা প্রাপ্ত বয়স্ক হবার আেগই তােদর সম্পদ খরচ করা যােব না।
তৃতীয়ত : এিতমেদর সম্পদ রক্ষণােবক্ষেণর জন্য ও তােদর ভরণ েপাষেণর জন্য েসখান েথেক েকান মজুরী েনয়া যােব না। অবশ্য যিদ বয়স্ক বা দিরদ্র হন,
তেব িকছু মজুরী িনেত পােরন। এছাড়াও এিতমেদর সম্পদ েফরত েদয়ার সময় সাক্ষী রাখেত হেব যােত এ িনেয় েকান মতিবেরাধ বা সমস্যা েদখা না েদয়।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : সম্পেদর অিধকারী হবার জন্য শুধু শারীিরক পূর্ণতাই যেথষ্ট নয়, জ্ঞান বুদ্িধর িদক েথেকও পিরপক্ক হেত হেব। তরুণ ও যুবকরা যিদ িনেজেদর
প্রাপ্য অর্থ সম্পেদর অিধকারী হেত চায় তাহেল তােদরেক অর্থ সম্পদ সম্পর্েক উপযুক্ত জ্ঞান ও িবেবচনা শক্িত অর্জন করেত হেব।
দ্িবতীয়ত : অর্থ ও সম্পেদর ব্যাপাের দৃঢ়তা ও িবচক্ষণতা জরুরী। এক্েষত্ের আল্লাহেকও মেন রাখেত হেব এবং সমােজ িনেজর সম্মান রক্ষার জন্য
সাক্ষী প্রমােণর ব্যবস্থাও রাখেত হেব।
তৃতীয়ত : স্বচ্ছল ও ধনী ব্যক্িতেক েকান িকছু পাওয়ার আশা না েরেখই সমাজ েসবা করেত হেব। সমাজ েসবার নােম দিরদ্েরর সম্পদ েথেক আয় উপার্জেনর
িচন্তা অন্যায়।
(৭-১০ আয়াত)
সুপ্িরয় পাঠক ! েকারআেনর আেলার আজেকর পর্েব আমরা সুরা িনসার সপ্তম আয়াত েথেক আেলাচনা করেবা। এই আয়ােতর অর্থ হেলা, "বাবা-মা ও আত্মীয়
স্বজেনর পিরত্যাক্ত সম্পত্িতেত পুরুেষর অংশ আেছ এবং তােত নারীরও অংশ আেছ, উত্তরািধকারগত সম্পদ কম বা েবশী যাই েহাক না েকন তােত নারীর অংশ
িনর্িদষ্ট।"
সুরা িনসার প্রথম কেয়কিট আয়ােত এিতম ও অনাথ িশশুেদর প্রসঙ্গ সহ িবিভন্ন পািরবািরক সমস্যা সম্পর্েক ইসলামী দৃষ্িটভঙ্গী তুেল ধরা হেয়েছ।
একিট হািদস েথেক জানা যায়, রাসুল (সঃ)'র একজন সাহাবীর ইন্েতকােলর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্িত কেয়কজন ভািতজা িনেজেদর মধ্েয ভাগ কের েনয়। অথচ ঐ
সাহাবীর স্ত্রী ও তাঁর কেয়কিট িশশুেক সম্পত্িতর েকান অংশ েদয়া হয়িন। এর কারণ, অজ্ঞতার যুেগ আরবেদর িবশ্বাস িছল শুধুমাত্র যুদ্ধ করেত সক্ষম
পুরুষরাই উত্তরািধকার বা মৃত ব্যক্িতর েরেখ যাওয়া সম্পত্িতর অংশ পাবার েযাগ্য। মিহলা বা িশশুরা যুদ্ধ করেত সক্ষম নয় বেল তারা উত্তরািধকার
সূত্ের েকান সম্পেদর অংশ পাবার েযাগ্য নয়। এ অবস্থায় পিবত্র েকারআেনর এই আয়াত নািজল হয়। এেত নারীর অিধকােরর প্রিত সমর্থন জািনেয় বলা হেয়েছ
মীরাস বা উত্তরািধকারগত সম্পেদ পুরুষেদর েযমন অংশ আেছ, েতমিন তােত নারীেদরও অংশ রেয়েছ। উত্তরািধকারগত সম্পদ কম বা েবশী যাই েহাক না েকন
তােত নারীর অংশ আল্লাহর পক্ষ েথেক সুিনর্িদষ্ট। এই আয়ােত িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ইসলাম শুধু নামাজ েরাজার ধর্ম নয়। দুিনয়ার জীবনও এ ধর্েমর গুরুত্ব েপেয়েছ। আর তাই ইসলাম অর্থৈনিতক ক্েষত্ের নারী ও এিতমেদর
অিধকার রক্ষােক ঈমােনর শর্ত বেল মেন কের।
দ্িবতীয়ত : আল্লাহর িবধান অনুযায়ী উত্তরািধকারগত সম্পেদর ভাগ-বন্টন করেত হেব, সামািজক প্রথা বা পরেলাকগত েকান ব্যক্িতর সুপািরশ অনুযায়ী
নয়।
তৃতীয়ত : উত্তরািধকারগত সম্পদ বন্টেনর ক্েষত্ের এর েমাট পিরমান েকান িবেবচ্য িবষয় নয়। েমাট পিরমান যাই েহাক না েকন সমস্ত ওয়ািরস বা
উত্তরািধকারীর ন্যায়সঙ্গত অিধকার রক্ষাই গুরুত্বপূর্ণ । উত্তরািধকারগত সম্পেদর েমাট পিরমান কম হবার অজুহােত েকান উত্তরািধকারীর
অিধকারেক উেপক্ষা করা যােব না।
এবাের সুরা িনসার ৮ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই আয়ােতর অর্থ হেলা, "সম্পত্িত বন্টনকােল উত্তরািধকারী নয় এমন গরীব , আত্মীয়, িপতৃহীন ও
অভাবগ্রস্ত েলাক উপস্িথত থাকেল তােদরেক তা েথেক িকছু িদও এবং তােদর সােথ সদালাপ করেব।"
পািরবািরক সম্পর্ক রক্ষা ও তা েজারদার করেত হেল সুন্দর ও মানিবক ব্যবহার জরুরী। তাই উত্তরািধকারগত সম্পদ বন্টেনর িবধান উল্েলেখর পরপরই
েকারআেনর আয়ােত এ সম্পর্িকত দুিট ৈনিতক িবধান উল্েলখ করা হেয়েছ। এর একিট হেলা, উত্তরািধকারগত সম্পদ বন্টেনর সময় আত্মীয় স্বজন িবেশষ কের
এিতম ও দিরদ্র-আত্মীয় স্বজন উপস্িথত থাকেল তারা সম্পেদর উত্তরািধকারী না হওয়া সত্ত্েবও সব উত্তরািধকারীর সম্মিত িনেয় েমাট উত্তরািধকার
েথেক তােদরেক িকছু েদয়া েযেত পাের ও দিরদ্র আত্মীয় স্বজেনর মধ্েয ধনী আত্মীেয়র প্রিত যিদ িহংসা িবদ্েবষ েথেকও থােক, তাহেল এই দােনর ফেল তা
প্রশিমত হেত পাের এবং পািরবািরক ও আত্মীয়তার বন্ধনও এেত শক্িতশালী হেব। দ্িবতীয় ৈনিতক িবধােন বঞ্িচত ও দিরদ্র আত্মীয় স্বজেনর সােথ সুন্দর
এবং ভদ্রভােব কথা বলার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ, যােত তারা এমন ধারণা করার সুেযাগ না পায় েয, দািরদ্েরর কারেণ তােদর সােথ িনদর্য় আচরণ করা হচ্েছ।
তাহেল এই আয়ােতর মূল িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
• বঞ্িচতেদর স্বাভািবক চািহদার প্রিত গুরুত্ব েদয়া উিচত। জরুরী প্রেয়াজন ছাড়াও তােদরেক িবিভন্ন ব্যাপাের সাহায্য করেত হেব।



• উপহার েদয়া এবং সুন্দর ব্যবহােরর মাধ্যেম আত্মীয়তার সম্পর্ক েজারদার করেত হেব। বস্তুগত তথা ৈবষিয়ক িবষেয় উপকার করার পাশাপািশ
ভালবাসাপূর্ণ আত্িমক সম্পর্েকর মাধ্যম আত্মীয় ও আপনজনেদর মধ্েয িহংসা িবদ্েবষ প্রিতেরাধ করা উিচত।
এবাের সুরা িনসার ৯ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই আয়ােতর অর্থ হেলা, "িনেজেদর অসহায় সন্তানেদর েছেড় েগেল ভিবষ্যেত তােদর িক হেব এই
েভেব যারা উদ্িবগ্ন তােদর উিচত অন্য মানুষেদর এিতম সন্তােনর ব্যাপােরও অনুরুপ ভয় করা এবং আল্লাহেক ভয় করা ও সদভােব কথা বলা উিচত।"
পিবত্র েকারআন এিতমেদর ব্যাপাের মানুেষর মধ্েয দয়া সঞ্চােরর জন্য তােদর অসহায় সন্তােনর একিট কল্িপত দৃষ্টান্ত িদচ্েছ। এেত বলা হেয়েছ, ধের
েনয়া যাক, তারা এমন পাষান-হৃদয় মানুেষর তত্ত্বাবধােন রেয়েছ িযিন তােদর কিচ মেনর অনুভুিতেক েকান গুরুত্বই েদন না এবং তােদর সম্পদ ব্যবহােরর
ক্েষত্েরও ন্যায় িবচার কেরন না। এমন অবস্থায় মানুষ িনশ্চয়ই এই েভেব উদ্িবগ্ন হেব েয তােদর মৃত্যুর পর অন্যরা তােদর সন্তানেদর সােথ েকমন
ব্যবহার করেব ? এরপর আল্লাহ বেলেছন, "েহ মানুষ, অন্যেদর এিতম সন্তােনর সােথ আচরেণর ব্যাপাের েতামােদরেকও আল্লাহেক মেন রাখেত হেব। তােদর
সােথ অন্যায় ব্যবহার না কের ভাল ও পছন্দনীয় আচরণ কর। এিতমেদর মন জয় কর এবং তােদরেক ভালেবেস তােদর স্েনেহর চািহদা পূরণ করেব।"
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
• এিতম ও সমােজর বঞ্িচত েলাকেদর সােথ এমন ব্যবহার করা উিচত েযমন ব্যবহার অন্যরাও আমােদর সন্তানেদর সােথ করেব বেল আমরা আশা রািখ।
• সমােজ ভাল ও মন্দ কােজর প্রিতফল েদখা যায়। এমনিক এই প্রিতফল আমােদর মৃত্যুর পর আমােদর সন্তানেদর কােছও েপৗঁেছ। তাই , আমােদর কাজ - কর্েমর
সামািজক প্রিতক্িরয়া সম্পর্েক আমরা েযন অসেচতন না থািক।
• শুধু েপাশাক ও খাবারই এিতমেদর চািহদা নয়। তােদর মেনর øে◌েহর চািহদা েমটােনা আেরা গুরুত্বপূর্ণ।
এবাের সুরা িনসার ১০ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই আয়ােতর অর্থ হেলা, "যারা অন্যায়ভােব এিতমেদর সম্পত্িত গ্রাস কের, িনশ্চয়ই তারা
তােদর েপট আগুন িদেয় পূর্ণ করেছ। শীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুেন জ্বলেব।"
এই আয়ােত এিতমেদর প্রিত অন্যায় আচরেণর প্রকৃত স্বরুপ তুেল ধের বলা হেয়েছ, এিতমেদর সম্পদ গ্রাস করা আগুন খাওয়ার সমতুল্য । কারণ, িকয়ামেতর
সময় তা আগুন হেয় েদখা েদেব।
আমরা এই পৃিথবীেত যা যা কির, তার একিট বাহ্িযক েচহারা রেয়েছ। িকন্তু এসব কােজর প্রকৃত েচহারা আমােদর কােছ স্পষ্ট নয়। এসব কােজর প্রকৃত
েচহার পরকােলই স্পষ্ট হেব। পরকােলর শাস্িত আমােদর কােজরই ফল মাত্র। েয এিতেমর সম্পদ গ্রাস কের, তার হৃদয় েযমন পুড়েব, িতমিন িবেবকও এই
অপরােধর জন্য তােক দংশন করেব। এই অপরাধ অত্যাচারীর সমস্ত অস্িতত্বেক অগ্িনদগ্ধ করেব। আেগর আয়ােত এিতমেদর ওপর অত্যাচােরর সামািজক
প্রভােবর কথা বলা হেয়েছ । আর এই আয়ােত এিতমেদর সােথ অন্যায় আচরেণর সুপ্ত প্রিতফেলর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ, যােত ঈমানদার েলােকরা এিতমেদর
সম্পেদ হাত েদয়ার আেগ এই প্রিতফেলর কথা মেন েরেখ তা েথেক িবরত হয়। এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : হারাম সম্পদ েভাগ করা , িবেশষ কের, এিতমেদর সম্পদ গ্রাস করা বাহ্িযকভােব উপেভাগ্য মেন হেলও তা প্রকৃত পক্েষ আত্মা ও িবেবেকর জন্য
যন্ত্রণাদায়ক এবং এ অপরাধ মানুেষর ভােলা গুন িবনষ্ট কের।
দ্িবতীয়ত : পরকােল েদাযেখর আগুন আমােদর মন্দ কােজরই প্রিতফল। আল্লাহ তার বান্দােদরেক কখনও পুড়েত চান না। িকন্তু আমরা আমােদর িনেজেদর
েগানাহ হেতই অগ্িনদগ্ধ হচ্িছ।
(১১- ১৪ নং আয়াত)
আজ সূরা িনসার ১১ েথেক ১৪ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। প্রথেম েদখা যাক এই সূরার ১১ ও ১২ নম্বর আয়ােত িক বলা
হেয়েছ- "আল্লাহ েতামােদর সন্তানেদর উত্তরািধকারগত সম্পদ সম্পর্েক িনর্েদশ িদচ্েছন, এক পুত্েরর অংশ দুই কন্যার সমান। িকন্তু দুেয়র েবশী
কন্যা থাকেল তারা পােব পিরত্যাক্ত সম্পত্িতর দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকেল তার জন্য অর্ধাংশ । মৃত ব্যক্িতর সন্তান থাকেল তার
অর্থাৎ মৃত ব্যক্িতর িপতা ও মাতা প্রত্েযেকই পােব ছয় ভােগর এক ভাগ। আর যিদ মৃত ব্যক্িত িনঃসন্তান হয় এবং শুধু তার িপতা মাতাই উত্তরািধকারী
হেল তার মােয়র জন্য িতন ভােগর এক ভাগ,আর মৃত ব্যক্িতর ভাই েবান থাকেল মা পােব ১/৬ ভাগ। এসব িকছুই েস যা অিসয়ৎ কের েগেছ, েসই অিসয়ৎ পালন এবং
তাঁর ঋণ েশােধর পর প্রেযাজ্য । েতামােদর িপতা ও সন্তানেদর মধ্েয েক েতামােদর জন্য েবশী উপকারী তা েতামরা জান না,এও আল্লাহর িনর্েদশ ।
িনশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"
"েতামােদর স্ত্রীেদর েরেখ যাওয়া সম্পত্িতর অর্ধাংশ েতামােদর জন্য যিদ তােদর েকান সন্তান না থােক, তােদর সন্তান থাকেল ,েতামােদর জন্য তােদর
পিরত্যাক্ত সম্পত্িতর এক চতুর্থাংশ । এসব িকছুই তারা যা ওিসয়ৎ কের, তা েদয়ার পর এবং তােদর ঋণ েশােধর পর। েতামােদর সন্তান না থাকেল , তােদর
জন্য েতামােদর সম্পত্িতর এক চতুর্থাংশ, আর েতামােদর সন্তান থাকেল তােদর জন্য েতামােদর সম্পত্িতর ৮ ভােগর এক ভাগ। এসবই েতামরা যা ওিসয়ৎ
করেব তা েদয়ার পর ও ঋণ েশােধর পর প্রেযাজ্য। যিদ েকান পুরুষ মারা যায় (সন্তান ও িপতা-মাতাহীন অবস্থায়)এবং ৈবমাত্েরয় ভাই-েবানই যিদ তার
একমাত্র উত্তরাধীকারী হয় অথবা েকান নারী যিদ মারা যায় (সন্তান ও িপতা-মাতাহীন অবস্থায়,তার ভাই-েবানই যিদ তা একমাত্র উত্তরাধীকারী হয়
তাহেল তারা প্রত্েযেকই পােব এক ষষ্ঠাংশ । তারা এর েবশী হেল সকেল অংশীদার হেব এক তৃতীয়াংেশর। এটাও ওিসয়ৎ ও ঋণ েশােধর পর প্রেযাজ্য। যিদ এটা
কারও জন্য হািনকর না হয় । এটা আল্লাহর িনর্েদশ । আল্লাহ সর্বজ্ঞ ,সহনশীল। "
মানুষেক িযিন সৃষ্িট কেরেছন েসই আল্লাহই েযেহতু ধর্মীয় িবিধ-িবধান িদেয়েছন তাই তার িনর্েদশ ও আইন কানুন মানুেষর প্রকৃিতগত চািহদার সােথ
সামঞ্জস্যপূর্ণ। মৃত্যুর মাধ্যেম মানুেষর সােথ বস্তু জগেতর সম্পর্ক,মািলকানা, কর্তৃত্ব সব িকছু িছন্ন হয় এবং মানুষ অন্য জগেত প্রেবশ কের।
িকন্তু প্রশ্ন হেলা মানুষ মৃত্যুর আেগ জীবদ্দশায় েস সব অর্জন কের েস সেবর িক পিরণিত হয় এবং েস গুেলা কার কােছ হস্তান্তর করা হয় ? িকছু



েগাত্েরর মধ্েয মৃত ব্যক্িতর ধন সম্পদ তার িপতা,পুত্র,ভাই এ ধরেনর িনকটাত্মীয়েদর মধ্েয ভাগ কের েদয়ার রীিত প্রচিলত আেছ। ওই সব েগাত্ের মৃত
ব্যক্িতর স্ত্রী ,কন্যা সন্তান বা মিহলারা েকান সম্পত্িত উত্তরািধকার সূত্ের পান না। আর বর্তমান আধুিনক িকছু েদেশ মৃত ব্যক্িতর সম্পদেক
রাষ্ট্রীয় সম্পদ িহেসেব িবেবচনা করা হয় এবং ওই সম্পেদ সন্তান-সন্তিত ও আত্মীয় -স্বজেনর অিধকােরর েকান স্বীকৃিত েদয়া হয় না। িকন্তু
ইসলােমর িবধান এ েথেক িভন্ন। ইসলাম ধর্েম উত্তরািধকার আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্িতর েরেখ যাওয়া সম্পদ েছেল ও েমেয় সন্তান,স্ত্রী এবং িনকট
আত্মীয়েদর মধ্েয বন্টন কের েদয়া হয়। একই সােথ ইসলাম ধর্েম মৃত ব্যক্িতর জন্যও িকছু অিধকার েদয়া হেয়েছ। মৃত ব্যক্িত তার সম্পেদর এক-
তৃতীয়াংশ ইচ্েছমত ওিসয়ত করেত পারেব যােত তা তার মৃত্যুর পর তার ইচ্েছ অনুযায়ী ব্যয় করা হয়। ইসলােমর এ অসাধারণ উত্তরািধকার আইেনর ফেল যােদর
যেথষ্ট সম্পদ আেছ তারা জীবেনর েশষ িদন পর্যন্ত কর্মতৎপরতা চালায়। কারণ তারা জােন েয তােদর মৃত্যুর পর সম্পেদর মািলক হেব তােদরই সন্তান-
সন্তুিত যারা িকনা তার নাম ও স্মৃিত িচরঞ্জীব রাখেব। এ জন্য ইসলাম ধর্েম প্রথম ধােপ উত্তরািধকার ভাগ করা হয় সন্তানেদর মধ্েয এবং এরপর িনকট
আত্মীয়েদর মধ্েয। উত্তরািধকার আইন অনুযায়ী পুত্র সন্তানেক কন্যা সন্তােনর দ্িবগুণ সম্পদ েদয়া হয়। কারণ ইসলােমর দৃষ্িটেত সংসােরর ভরণ
েপাষেণর দায় দািয়ত্ব পুরুেষর। এ দািয়ত্ব পালেনর জন্েয পুরুষেক অিধক অর্থ উপার্জেনর েচষ্টা চালােত হয়। তাই তার মূলধন ও পুঁিজর প্রেয়াজন হয়
েবশী। বাহ্িযকভােব েদখেল মেন হেব ইসলােমর উত্তরািধকার আইন মিহলােদর িবপক্েষ । িকন্তু ইসলােমর অন্যান্য আইন কানুেনর িদেক তাকােল বুঝা
যায়,আসেল উত্তরািধকার আইন নারীর স্বার্েথর অনুকূেল । কারণ ইসলােমর পািরবািরক ব্যবস্থায় অর্থ উপার্জেনর েকান দািয়ত্ব স্ত্রীর উপর অর্িপত
হয়িন। স্ত্রীর ভরণ েপাষণ,েপাশাক-আশাক, বাসস্থানসহ যাবতীয় চািহদা েমটাবার দািয়ত্ব স্বামীর। ফেল মিহলারা উত্তরািধকার আইন অনুযায়ী একভাগ
সম্পত্িত েপেলও পুেরাটাই ব্যক্িতগত কােজ ব্যয় িকংবা িনেজর জন্য সঞ্চয় িহেসেব েরেখ িদেত পােরন। পুরুষ উত্তরািধকারসূত্ের দুই ভাগ সম্পত্িত
েপেলও তােক কমপক্েষ অর্েধক সম্পদ অথবা তারও েবশী স্ত্রীর েমাহরানা ও ভরণ েপাষণ বাবদ ব্যয় করেত হয়। প্রকৃতপক্েষ মিহলারা উত্তরািধকার
সূত্ের েয একভাগ সম্পত্িত পান েসটার মািলক এবং পুরুষ উত্তরািধকার সূত্ের েয দুভাগ সম্পত্িত পায় তারও এক অংেশর মািলক। অর্থাৎ মিহলারা
একভাগ সম্পত্িত সঞ্চয় িহেসেব রাখেত পাের এবং স্বামীর সােথ অংশীদার আেরক ভাগ সম্পদ ৈদনন্িদন ব্যয় িহেসেব িবেবচনা করেত পাের। অথচ স্ত্রীর
সম্পত্িতর ওপর পুরুেষর েকান অিধকার েনই এবং পুরুষেক নারীর সব প্রেয়াজন ও চািহদা েমটােত হয়। সূরা িনসার ১১ ও ১২ নম্বর আয়ােতর মৃত ব্যক্িতর
বাবা-মা ,সন্তান-সন্তিত এবং স্ত্রীর মধ্েয সম্পদ বন্টেনর িনয়ম বলা হেয়েছ। অবশ্য ইসলােমর উত্তরািধকার আইেনর খুঁিটনািট সব িকছু এ দুই আয়ােত
বলা হয়িন। িনর্ভরেযাগ্য হািদেস এ সম্পর্েক িবস্তািরত বলা হেয়েছ। অবশ্য বেল রাখা দরকার েয,মৃত ব্যক্িতর সম্পত্িত উত্তরািধকার আইন অনুযায়ী
বন্টেনর আেগ প্রথেম মৃত ব্যক্িতর ঋণ পিরেশাধ এবং তার ওিসয়ত বাস্তবায়ন করেত হয়। কারণ উত্তরািধকারেদর েচেয় মৃত ব্যক্িত এবং অন্যান্য
মানুেষর অিধকার অগ্রগণ্য।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িদক হচ্েছ,
এক. উত্তরািধকার সূত্ের সম্পত্িত পাওয়ার ক্েষত্ের মিহলারা পুরুষেদর অর্েধক সম্পত্িত েপেয় থােক। এটা তােদর প্রিত অিবচার নয়। বরং এটা
সামািজক জীবেনর পার্থক্য এবং মহািবজ্ঞ আল্লাহ পােকর িনর্েদশ েথেক উৎসািরত হেয়েছ।
দুই. মানুেষর অিধকার আদায় করা এতই গুরুত্বপূর্ণ েয এ দুই আয়ােত চার বার এ সম্পর্েক েজার েদয়া হেয়েছ। যােত মৃত ব্যক্িতর উত্তরািধকারীরা
অন্য মানুেষর অিধকােরর কথা ভুেল না যায়।
এবাের সুরা িনসার ১৩ ও ১৪ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই দুই আয়ােত বলা হেয়েছ,"এ সব আল্লাহর িনর্ধািরত সীমা । েকউ আল্লাহ ও তার রাসূেলর
আনুগত্য করেল আল্লাহ তােক জান্নােত দািখল করেবন। যার পাদেদেশ নদী প্রবািহত,েসখােন তারা স্থায়ী ভােব বাস করেব এবং এটা মহাসাফল্য। আর েকউ
আল্লাহ ও তার রাসূেলর অবাধ্য হেল এবং তার িনর্ধািরত সীমা লংঘন করেল িতিন তােক আগুেন িনক্েষপ করেবন। েসখােন েস স্থায়ী হেব এবং তার জন্য
রেয়েছ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্িত।"
উত্তরািধকার সম্পর্িকত আয়ােতর পর এ দুই আয়ােত আল্লাহ পাক িবশ্বাসী ব্যক্িতেদরেক আর্িথক ব্যাপাের িবেশষ কের মৃত ব্যক্িতর সম্পদ বন্টেনর
ক্েষত্ের আল্লাহর িনর্েদশ েমেন চলার আহবান জািনেয়েছন এবং তার িনর্েদশ লংঘেনর ব্যাপাের সতর্ক কের িদেয়েছন। কারণ আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য
করা ভয়াবহ কিঠন। এ দুই আয়ােত স্পষ্টভােব বলা হেয়েছ েয,আল্লাহর আনুগত্য মােন েকবল তার এবাদত বা উপাসনা নয়। বরং সামািজক ও অর্থৈনিতক
ক্েষত্ের মানুেষর অিধকার েমেন চলা হচ্েছ আল্লাহর আনুগত্য ও ধার্িমকতার শর্ত। েসই ব্যক্িত ও সমাজই কল্যােণর অিধকারী হেব েয এই িবধান তার
ব্যক্িতগত ও পািরবািরক জীবেন েমেন চলেব।
এ দুই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ,
প্রথমত : দুিনয়া ও আেখরােত কল্যােণর অিধকারী হওয়ার উপায় হচ্েছ ইসলােমর িবধান েমেন চলা।
দ্িবতীয়ত : মানুেষর অিধকার যারা গ্রাস কের তারা কােফরেদর পর্যােয় পেড় এবং তারা কিঠন শাস্িত েভাগ করেব।
তৃতীয়ত : মৃত ব্যক্িত তার ঋণ পিরেশাধ অথবা সন্তানেদর মধ্েয সম্পত্িত বন্টেনর ক্েষত্ের অিনয়ম হচ্েছ িকনা তা েদখার জন্য যিদও উপস্িথত
েনই,তবুও মেন রাখা দরকার েয,আল্লাহ আেছন এবং যারা মানুেষর অিধকার পদদিলত কের তােদর জন্য কিঠন শাস্িতর ব্যবস্থা কের েরেখেছন।
(১৫- ১৮ আয়াত)
আজেকর আসের যথারীিত সূরা িনসার ১৫ েথেক ১৮ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। শুরুেতই েদখা যাক ১৫ নং আয়ােত িক বলা
হেয়েছ, "েতামােদর নারীেদর মধ্েয যারা ব্যািভচার কের,তােদর িবরুদ্েধ েতামােদর মধ্য েথেক চারজন সাক্ষী তলব করেব,যিদ তারা সাক্ষ্য েদয়,তেব
তােদরেক গৃেহ অবরুদ্ধ করেব,েয পর্যন্ত না তােদর মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তােদর জন্য েকান ব্যবস্থা না কেরন।"



গত পর্েব আমরা আেলাচনা কেরিছলাম, সূরা িনসার প্রথম কেয়কিট আয়াত পিরবার সম্পর্িকত। েযসব নারী ও পুরুষ পািরবািরক পিবত্রতা লংঘেনর মত অৈবধ ও
েনাংরা কােজ িলপ্ত হয় আজেকর আেলাচনায় তােদর শাস্িতর িবধান উল্েলখ করা হেব। সূরা িনসার ১৫ নম্বর আয়ােত স্বামীর সােথ ঘর সংসার করেছন এমন
মিহলারা যিদ পর-পুরুেষর সােথ ব্যািভচাের িলপ্ত হন,তাহেল তােদর শাস্িত িক হেব,তা উল্েলখ করা হেয়েছ। অবশ্য এটাও জানা জরুরী েয,ইসলাম
পািরবািরক মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্েয অন্যেদর ব্যাপাের েগােয়ন্দািগির িনেষদ্ধ কেরেছ। অন্যেদর অৈবধ কাজ প্রমাণ করেতও ইসলাম উৎসাহ েদয় না।
তাই িতন জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্িতও যিদ েকান িববািহতা মিহলার ব্যািভচােরর ব্যাপাের সাক্ষ্য েদয় তা গ্রহণেযাগ্য হেব না। অবশ্য একসােথ চার জন
ন্যায়পরায়ন ব্যক্িত এ ধরেনর সাক্ষ্য িদেল তা গ্রহণেযাগ্য হেব। আর এ ক্েষত্ের িববািহতা ব্যািভচারী মিহলার শাস্িতর েয িবধান েদয়া হেয়েছ,তা
অস্থায়ী িবধান অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তােক স্বামীর ঘের বন্দী রাখেত হেব। পিরবােরর মান মর্যাদা রক্ষার জন্েযই আল্লাহ এ ধরেনর
িনর্েদশ িদেয়েছন যােত অসামািজক কােজ িলপ্ত মানুেষরা এক জায়গায় সমেবত হেয় এেক অন্েযর কােছ খারাপ কােজর িবিভন্ন পদ্ধিত ছিড়েয় না েদয়।
েযমন,আজকাল আমরা েদখিছ গণ কারাগারগুেলা অৈবধ তৎপরতা িশক্ষার েকন্দ্ের রূপান্তিরত হেয়েছ। অবশ্য পের িববািহত ব্যািভচারীেদর শাস্িতর
চূড়ান্ত িবধান তথা পাথর েমের মৃত্যুদণ্ড েদয়ার িবধান আসার পর যাবজ্জীবন গৃহবন্দীত্েবর দণ্ড পাওয়া িববািহত মিহলারা মুক্িত লাভ কেরন।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : মুিমনেদর সম্মান রক্ষা তার রক্েতর েচেয়ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই হত্যাকারী প্রমােণর জন্য দুইজন সাক্ষী প্রেয়াজন হেলও ব্যািভচারী
প্রমােণর জন্য চারজন সাক্ষী প্রেয়াজন। িনঃসন্েদেহ ব্যািভচার খুবই েনাংরা কাজ, িকন্তু ব্যািভচারীর সম্মান ক্ষুন্ন করার পদক্েষপ আেরা
িনকৃষ্ট কাজ।
দ্িবতীয়ত : ইসলাম পািরবািরক ও সামািজক শৃঙ্খলা রক্ষার িনশ্চয়তা িবধােনর জন্য সমাজ ও পিরবাের সংঘিটত অপরােধর কিঠন শাস্িতর িনর্েদশ িদেয়েছ।
ব্যািভচারীেক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড েদয়া এ ধরেনর একিট শাস্িত।
এবাের সূরা িনসার ১৬ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এই আয়ােত বলা হেয়েছ,"আর েতামােদর মধ্েয েয দুজন ব্যািভচাের িলপ্ত হেব, তােদর উভয়েকই
শাস্িত প্রদান কর। িকন্তু তারা যিদ তওবা কের এবং িনেজেদর সংেশাধন কের েনয়,তেব তােদর েরহাই েদেব,আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"
অেনেকর মেত, এই আয়ােতর অর্থ সবার জন্য প্রেযাজ্য এবং েয পুরুষ ব্যািভচার করেব তা েকান নারীর সােথই েহাক বা পুরুেষর সােথই েহাক তারা উভয়
শাস্িতর েযাগ্য হেব। িকন্তু অিধকাংশ তাফসীরকারকেদর মেত, এখােন অিববািহত নারী ও পুরুষ ব্যািভচারীর কথা বলা হেয়েছ। আর তােদর শাস্িত
হেলা,েবত্রাঘাত। িকন্তু আদালেত তােদর অপরাধ প্রমািণত না হওয়া পর্যন্ত এ শাস্িত কার্যকর করা যােব না। আর ব্যািভচারী নারী ও পুরুষ যিদ তওবা
কের এবং িনেজেদর সংেশাধন কের েনয়,তাহেল তােদরেক অবশ্যই ক্ষমা করেত হেব এবং তােদর িবষয়িট আল্লাহর ইচ্ছার ওপর েছেড় িদেত হেব। আল্লাহও
ক্ষমাশীল এবং দয়ালু । িতিন প্রকৃত তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা কবুল কেরন।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ইসলামী সমােজ েকান অপরাধীেক প্রশ্রয় বা িনরাপত্তা েদয়া উিচত নয়। বরং অপরাধীেক তােদর অপরােধর উপযুক্ত শাস্িত েদয়া ইসলামী
রাষ্ট্েরর কর্মকর্তােদর দািয়ত্ব।
দ্িবতীয়ত : অপরাধীেদর জন্য সংেশাধন ও ক্ষমার পথ বন্ধ কের েদয়া উিচত নয়। যারা আসেলই অনুতপ্ত ও লজ্িজত তােদরেক সমােজ পুনর্বাসন করেত হেব।
এবাের সূরা িনসার ১৭ ও ১৮ নস্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই দুই আয়ােত বলা হেয়েছ,"আল্লাহ অবশ্যই েসইসব েলােকর ক্ষমা গ্রহণ করেবন, যারা
অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ কের এবং খুব দ্রুত তওবা কের। এরাই তারা যােদরেক আল্লাহ পুণরায় দয়া করেবন এবং তােদর তওবা কবুল করেবন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ
প্রজ্ঞাময়।"
তওবা তােদর জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দ কাজ কের এবং মৃত্যুর সময় উপস্িথত হেলই বেল আিম এখন তওবা করিছ। তওবা তােদর জন্েযও নয় , যােদর মৃত্যু হয়
অিবশ্বাসী অবস্থায়,এরাই তারা, যােদর জন্য আিম যন্ত্রণাদায়ক শাস্িত প্রস্তুত েরেখিছ।
আেগর আয়ােত ব্যািভচারীেদর ক্ষমার সম্ভাবনার কথা উল্েলেখর পর এ আয়ােত তওবা কবুল শর্ত ও সমেয়র কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। তওবা কবুেলর প্রথম ও
প্রধান শর্ত হেলা,েয েগানাহ করা হেয়েছ তা ভুলবশত করা হেয়েছ এবং পােপর পিরণিতর কথা িচন্তা না কেরই িনতান্ত প্রবৃত্িতর তাড়নায় তা করা হেয়েছ
অর্থাৎ অভ্যােসর প্রভােব বা পােপর কদর্যতােক গুরুত্বহীন েভেব ঐ েগানাহ বা ব্যািভচার করা হয়িন । তওবা কবুেলর দ্িবতীয় শর্ত হেলা,েগানাহর
কদর্যতার কথা মেন আসার সােথ সােথই অনুতপ্ত ও লজ্িজত হেত হেব । তওবােক িপিছেয় েরেখ েগানাহর পুনরাবৃত্িত করেল এবং জীবেনর েশষ প্রান্েত এেস
েগানাহ করার েকান সুেযাগ না থাকায় তওবা করেল তা কবুল হেব না । কারণ তওবা কবুেলর শর্ত হেলা সংেশাধন করা । েশষ বয়েস সংেশাধেনর সম্ভাবনা থােক
না । তওবা িপিছেয় েদয়া হেল েগানাহ অভ্যােসর অংশ হেয় যায় এবং এ ধরেনর মানুষ আর তওবার সুেযাগই পায় না । এরা মুেখ মুেখ তওবা করেলও তােদর অন্তর
েগানাহ বা পাপাচাের অভ্যস্ত হেয় যায় বেল সুপেথ েফরার উপায় থােক না ।
এ আয়ােত িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : আল্লাহ পাপীেদর প্রকৃত তওবা কবুল করােক িনেজর জন্য জরুরী বেল উল্েলখ কেরেছন । তাই আমরা যতক্ষণ জীিবত আিছ, ততক্ষণ এই সুেযাগ
ব্যবহার করা উিচত ।
দ্িবতীয়ত : েয মানুষ িনেজর কূপ্রবৃত্িতর তাড়না দমন রাখেত পাের না, েস জ্ঞানী হেলও বাস্তেব জােহল ।
তৃতীয়ত : তওবা কবুেলর প্রধান চাবী হেলা, দ্রুত পাপ কাজ বন্ধ কের তওবা করা। কারণ েগানাহর পিরমাণ েবিশ না হওয়া পর্যন্ত তওবা করা সহজ ।
চতুর্থত : িবপথ বা মৃত্যুর সম্মুখীন হেয় তওবা করেল তার েকান মূল্য েনই । সাধারণ ও মুক্ত অবস্থায় করা তওবাই প্রকৃত তওবা ।



(১৯-২৩ আয়াত)
আজেকর আসের সূরা িনসার ১৯ েথেক ২৩ আয়ােতর তর্জমা ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা। ১৯ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন,"েহ
ঈমানদারগণ! েতামােদর জন্য এটা ৈবধ নয় েয, েতামরা েজার কের মিহলােদর িবেয় কের তােদর উত্তরািধকারী হেব। তােদর কাছ েথেক েমাহরানার অংশিবেশষ
আদােয়র জন্েযও চাপ প্রেয়াগ করা ৈবধ নয়, যিদ না তারা প্রকাশ্য ব্যিভচাের িলপ্ত হয়। তােদর সােথ ভােলা ব্যবহার করেব এবং তােদরেক ভােলা না
লাগেলও তালাক িদও না । কারণ আল্লাহ যােত ব্যাপক কল্যাণ ও মঙ্গল েরেখেছন েতামরা হয়েতা তাই অপছন্দ করেছা । "
এই আয়ােতর প্রথম অংেশ পািরবািরক িবষেয় মিহলােদর অিধকােরর প্রিত সমর্থন েঘাষণা করা হেয়েছ এবং মিহলােদর ব্যাপাের েয েকান ধরেনর অপছন্দনীয়
আচরণ েথেক িবরত থাকেত পুরুষেদর িনর্েদশ িদেয়েছ । আয়ােতর েশষাংেশ পিরবার ব্যবস্থা রক্ষার ব্যাপাের একিট মূলনীিত উল্েলখ করা হেয়েছ ।
সম্পেদর প্রিত েলাভ স্ত্রী িনর্বাচেনর ক্েষত্ের একিট অপছন্দনীয় রীিত। এ আয়ােত ঈমানদারেদর উদ্েদশ্েয বলা হেয়েছ, স্ত্রী িনর্বাচেনর এই
মাপকািঠ ৈবধ নয় । একই সােথ েকান েকান সমােজ স্ত্রীেদরেক েমাহরানা েদয়ার পর তার িকছু অংশ েজার কের েফরত েনয়াও খুবই েনাংরা রীিত । িবেশষ কের
েমাহরানার অংক যিদ খুব বড় হয়,তার অংশিবেশষ েফরত েদয়া স্ত্রীেদর জন্য খুবই কষ্টকর । পিবত্র েকারআন এ ধরেনর কাজ করেত িনেষধ কেরেছ এবং
স্ত্রীেদর সম্পদ ও অিধকােরর প্রিত সম্মান েদখােত বেলেছ । শুধুমাত্র স্ত্রীেদর প্রকাশ্য ব্যিভচােরর শাস্িত িহেসেব তােদর সােথ কেঠার আচরণ
করা েযেত পাের বেল উল্েলখ কেরেছ। েযমন স্ত্রী প্রকাশ্েয ব্যিভচারী হেল তােক েমাহরানা না িদেয় তালাক েদয়া েযেত পাের । এরপর মহান আল্লাহ এক
সামগ্রীক নীিতর বর্ণনা িদেয় স্ত্রীেদর সােথ ভােলা আচরণ করেত পুরুষেদর িনর্েদশ িদেয়েছন। আল্লাহ বলেছন, েকান কারেণ স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট
হও অথবা স্ত্রীর প্রিত েতামােদর ভালবাসা কেম যায় এবং স্ত্রীেক ভােলা না লােগ তাহেল দ্রুত তালােকর িসদ্ধান্ত িনও না ও তার সােথ খারাপ
ব্যবহার কেরা না । কারণ,অেনক িকছুই মানুেষর কােছ অপছন্দনীয় মেন হেলও আল্লাহ েস সেবর মধ্েয অেনক কল্যাণ ও বরকত েরেখেছন।
এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : স্ত্রী িনর্বাচেনর ক্েষত্ের সম্পেদর আকাঙ্ক্ষা েযন মানদণ্ড না হয়। ভালবাসাই িবেয়র মূল িভত্িত হওয়া উিচত,সম্পদ নয়।
দ্িবতীয়ত : স্ত্রীই েমাহরানার একমাত্র মািলক। পুরুষ স্ত্রীেক েদয়া েমাহরানার বা স্ত্রীর অন্য েকান সম্পেদর ওপর েকান ধরেনর মািলকানার
অিধকার রােখ না।
তৃতীয়ত : পিরবার ব্যবস্থা রক্ষার দািয়ত্ব পুরুেষর। কেঠারতা ও ভুল েবাঝাবুিঝ েযন খারাপ আচরণ এবং পিরেশেষ তালাক বা িবচ্িছন্নতার কারণ না হয় ,
েসিদেক লক্ষ্য রাখা পুরুেষর দািয়ত্ব।
এরপর ২০ ও ২১ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, "যিদ েতামরা স্ত্রীর পিরবর্েত অন্য স্ত্রী গ্রহেণর িসদ্ধান্ত নাও, েস ক্েষত্ের তােদর একজনেক েমাহরানা
িহেসেব প্রচুর অর্থ িদেয় থাকেলও তা েথেক িকছু েফরত িনও না। েতামরা িক েমাহরানা েফরত েনয়ার জন্য স্ত্রীেদর ওপর িমথ্যা অপবাদ চািপেয় েদেব
এবং প্রকাশ্য পাপাচাের িলপ্ত হেব ? িকভােব তা েফরত েনেব যখন েতামরা এেক অপেরর সােথ সংগত হেয়িছেল এবং তারা িবেয়র সময় েতামােদর কাছ েথেক
সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ কেরিছল ?"
এই আয়ােত অজ্ঞতার যুেগ আরব সমােজ বহুল প্রচিলত একিট েনাংরা প্রথার উল্েলখ করা হেয়েছ। ওই প্রথা অনুযায়ী পুরুষরা নতুন স্ত্রী গ্রহণ করেত
চাইেল, প্রথম স্ত্রীর নােম িমথ্যা অপবাদ রটােতা,যােত প্রথম স্ত্রী মানিসক চােপর িশকার হেয় েমাহরানা মাফ কের েদয় এবং স্বামী সহেজই তােক
তালাক েদয়। এরপর পুরুষ ওই েমাহরানা িদেয়ই দ্িবতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেতা। পিবত্র েকারআেন আল্লাহ এই েনাংরা প্রথা নাকচ কের িদেয় বলেছন,েতামরা
দাম্পত্য জীবেনর চুক্িতেত আবদ্ধ হেয়ছ এবং তােত স্ত্রীেক েমাহরানা েদয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়ছ। আর এরই িভত্িতেত অেনক বছর এক সােথ ঘর-সংসারও
কেরছ,এখন িকভােব অন্যেক পাবার জন্য আেগর চুক্িত ভঙ্গ করেব? এমনিক িনেজর সতী স্ত্রীেকও অপবাদ িদেত দ্িবধােবাধ করছ না?
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
• ইসলাম নারীর ন্যায্য অিধকােরর সমর্থক এবং ইসলাম প্রথম স্ত্রীর অিধকার ক্ষুন্ন কের দ্িবতীয় স্ত্রী গ্রহেণর অনুমিত পুরুষেক েদয়িন।
• েমাহরানা েফরত েনয়া ৈবধ নয়। িবেশষ কের েকউ যিদ স্ত্রীেক অপবাদ িদেয় বা তার মর্যাদাহািন কের েমাহরানা েফরত েনয়ার যুক্িত েদখায়,তাহেল তা ওই
পুরুেষর পাপ আরও বৃদ্িধ করেব।
• িবেয়র চুক্িত একিট সুদৃঢ় চুক্িত। এই চুক্িতর মাধ্যেম আল্লাহ নারী ও পুরুষেক পরস্পেরর জন্য ৈবধ কেরেছন। তাই এ চুক্িত রক্ষা করা স্বামী ও
স্ত্রী উভেয়র জন্েযই জরুরী।
এবাের সূরা িনসার ২২ ও ২৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এই দুই আয়ােত বলা হেয়েছ, "নারীেদর মধ্েয েতামােদর িপতৃপুরুষ যােদর িবেয়
কেরেছ,েতামরা তােদর িবেয় কেরা না,অতীেত যা হবার হেয়েছ,এখন নয়। এটা অশ্লীল,অিতশয় ঘৃণ্য এবং িনকৃষ্ট আচরণ। েতামােদর জন্য অৈবধ করা হল
েতামােদর মা,েমেয়,েবান,ফুফু বা িপতার েবান,খালা বা মােয়র েবান, ভাই এবং েবােনর েমেয়,দুধ মা, দুধ েবান, শাশুড়ী এবং েতামােদর স্ত্রীেদর মধ্েয
যার সােথ সহবাস হেয়েছ,তার পূর্ব স্বামীর ঔরেস জন্ম েনয়া কন্যা ও যারা েতামার অিভভাবকত্েব আেছ। তেব যিদ তােদর সােথ সহবাস না হেয় থােক, তােত
েতামােদর েকান অপরাধ েনই এবং েতামােদর জন্য িনিষদ্ধ েতামােদর ঔরসজাত পুত্েরর স্ত্রী ও দুই েবানেক একসঙ্েগ িবেয় করা। অতীেত যা হবার হেয়েছ,
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"
েযসব মিহলােক িবেয় করা হারাম এই দুই আয়ােত তােদর তািলকা েদয়া হেয়েছ। এই সব মিহলােদর িবেয় করা মানব প্রকৃিতর সােথ সঙ্গিতপূর্ণ নয়।
সামগ্রীকভােব িতনিট ক্েষত্ের িবেয় ৈবধ নয়।
প্রথমত : রক্েতর সম্পর্েকর অিধকারী মিহলারা। েযমন-মা ,েবান, কন্যা, ফুফু, খালা, ভাগনী ও ভাইিঝেক িবেয় করা হারাম।



দ্িবতীয়ত : ৈববািহক সম্পর্েকর মাধ্যেম সৃষ্ট বাধার ক্েষত্ের েযমন স্ত্রীর মা, েবান ও স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরেস জন্ম েনয়া কন্যােক
িবেয় করা হারাম।
তৃতীয়ত : দুেধর সম্পর্ক েযমন, দুধ মা ও দুধ েবানেক িবেয় করা হারাম।
(২৪-২৫ আয়াত)
আজেকর আসের সূরা িনসার ২৪ ও ২৫ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। এই সূরার ২৪ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বেলেছন, "নারীেদর মধ্েয েতামােদর অিধকারভুক্ত দাসী তথা কােফরেদর সােথ যুদ্েধ অিধকার করা বন্িদনী ছাড়া সকল সধবা নারী েতামােদর জন্য
িনিষদ্ধ। েতামােদর জন্য এিট আল্লাহর িবধান। উল্েলিখত নারীরা ছাড়া অন্য নারীেদর অর্থ ও েমাহরানার িবিনমেয় িবেয় করা েতামােদর জন্য ৈবধ। এসব
িবেয়র উদ্েদশ্য পিবত্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষা অৈবধ েযৗন সম্পর্ক নয়। আর েয সব নারীেক েতামরা অস্থায়ীভােব িবেয়র পর সম্েভাগ কেরছ তােদরেক
িনর্ধািরত েমাহর েদয়া েতামােদর জন্য অবশ্য পালনীয় কতর্ব্য। েমাহর িনর্ধারেনর পর েকান িবষেয় পরস্পের রাজী হেল তােত েতামােদর েকান েদাষ
েনই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়।"
পূর্ববর্তী আয়ােতর ধারাবািহকতায় এই আয়ােত আেরা দুই ধরেনর িবেয়র কথা উল্েলখ করা হেয়েছ এবং আল্লাহ তা'লা এই দুই ধরেনর িবেয়েক ৈবধ কের
মুিমনেদরেক আল্লাহর িবধান েমেন চলার িনর্েদশ িদেয়েছন। যুদ্ধ মানব সমােজর একিট িতক্ত বাস্তবতা। যুদ্েধ জিড়ত উভয় পক্েষর বহু পুরুষ প্রাণ
হারায় বেল বহু নারী ও পিরবার অিভভাবকহীন হেয় পেড়। অন্যিদেক, যুদ্ধ িবগ্রেহর প্রাচীন প্রথায় যুদ্ধ-বন্দীেদর রাখার জন্য েকান স্থান বা িবেশষ
কারাগার িছল না বেল পুরুষ যুদ্ধ-বন্দীেদরেক দাস এবং বন্িদনী নারীেদরেক দাসীেত পিরণত করা হত। ইসলাম এই প্রথােক একতরফাভােব িনিষদ্ধ না
করেলও মুক্িতপণ প্রথার মত িবিভন্ন িনয়েমর মাধ্যেম ক্রমান্বেয় বন্দী মুক্িতর সুেযাগ সৃষ্িট কেরেছ। ইসলাম নারী বন্িদনীেদর িবেয় করােক ৈবধ
বেল স্বীকৃিত িদেয়েছ। কারণ,তাঁরা এর ফেল স্ত্রী ও মােয়র মর্যাদা পাচ্েছন। িকন্তু সমস্যা েদখা েদয় েস সব নারী বন্িদনীেদর ভিবষৎ িনেয় যােদর
স্বামী জীিবত রেয়েছ। ইসলাম তােদর বন্িদদশােক স্বামী েথেক িবচ্িছন্নতা বা তালােকর মত বেল ধের িনেয়েছ এবং এ ক্েষত্েরও তারা অন্তসত্ত্বা
িকনা তা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পুণরায় তােদর িবেয় করার অনুমিত েদয়িন। বন্িদনী মিহলােদরেক তােদর িনেজেদর অবস্থার ওপর েছেড় েদয়া বা তােদর
স্বাভািবক চািহদার প্রিত গুরুত্ব না েদয়ার েচেয় ইসলােমর এই িবধান েবশী েযৗক্িতক ও উন্নত। অন্যিদেক বহু মুসলমান পুরুষও শহীদ হওয়ায় তােদর
পিরবারবর্গ অিভভাবকহীন হেয় পেড়। ইসলাম এই সমস্যা সমাধােনর জন্য দুই ধরেনর পদ্ধিত েপশ কেরেছ। একিট হেলা, পুরুষেদরেক বহু স্ত্রী রাখার
অনুমিত েদয়া। আর দ্িবতীয় িবধান হেলা,স্ত্রী িহেসেব িবেয় করা এবং তােদর সােথ প্রথম স্ত্রীর মত আচরণ করা। পিবত্র েকারআেন উল্েলিখত এ ধরেনর
পিরকল্পনার িবষেয় আমরা আেগও আেলাচনা কেরিছ। এই আয়ােত আেরা একিট পদ্ধিতর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। আর এিট হেলা,অস্থায়ী িবেয়। স্থায়ী িবেয়র মত
এ িবেয়র চুক্িতেকও আল্লাহ ৈবধ এবং শর্তযুক্ত কেরেছন। অস্থায়ী িবেয়র সময়সীমা সীিমত বা িনর্ধািরত হেলও তা নবায়নেযাগ্য। তেব অেনক বুদ্িধজীবী
ও পাশ্চাত্য পন্থী ব্যক্িত ইসলােমর এই রীিত তথা অস্থায়ী িবেয়েক উপহাস কের এেক মিহলােদর প্রিত অসম্মান বেল মন্তব্য কেরেছন। অথচ পাশ্চাত্েয
নারী ও পুরুেষর সম্পর্েক েকান লাগাম ও িনয়ন্ত্রণ েনই। পাশ্চাত্েয বহু পুরুেষর সােথ একজন নারীর অবাধ ও েগাপন সর্ম্পকেক ৈবধ মেন করা হয়।
তাহেল িক নারী ও পুরুেষর লাগামহীন সম্পর্ক এবং তােদর মধ্েয পাশিবক তাড়নার সম্পর্ক নারী অিধকােরর লঙ্ঘন নয়? আর নারী ও পুরুেষর সম্পর্ক যিদ
িবেয়র চুক্িতর মত নীিতমালার আওতায় পিবত্র থােক তা েকন নারীর প্রিত অসম্মান হেব ?
দুঃখজনকভােব, আল্লাহর এই িবধােনর ব্যাপাের ইসলােমর প্রাথিমক যুেগই দৃষ্িটভঙ্গীগত মতিবেরাধ েদখা িদেয়িছল এবং অস্থায়ী িবেয় িনিষদ্ধ করা
হয়। ফেল েগাপন সম্পর্ক ও ব্যিভচােরর পথ প্রশস্ত হয়। কারণ, অস্থায়ী িবেয় িনিষদ্ধ করা হেলও মানুেষর স্বাভািবক চািহদা বন্ধ হেয় যায়িন এবং
অেনক মানুষ এই চািহদা েমটােনার জন্য অৈবধ পস্থার আশ্রয় েনয়।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : সামািজক ও পািরবািরক িবষেয় বাস্তববাদী হওয়া উিচত। এ ক্েষত্ের ব্যক্িতগত অিভরুিচ বা েগাষ্ঠীগত দৃষ্িটভঙ্গীর অনুসরণ না কের
আল্লাহর িবধানই েমেন েনয়া উিচত। কারণ, আল্লাহ মানুেষর স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ িহেসেব তােদর ব্যক্িতগত এবং সামািজক চািহদা সম্পর্েক েবশী অবগত।
দ্িবতীয়ত : িবেয় স্থায়ী বা অস্থায়ী যাইেহাক না েকন, তা নারী ও পুরুেষর সম্ভ্রম এবং চািরত্র্িযক পিবত্রতা রক্ষার এক শক্িতশালী দূর্গ।
তৃতীয়ত : িবেয়র েমাহরানা িনর্ধারেণর ক্েষত্ের উভয় পক্েষর সন্তুষ্িটই এর ৈবধতার মূল শর্ত। শুধু পাত্র পক্ষই েমাহরানা িনর্ধারেনর অিধকারী
নয়।
এবাের সুরা িনসার ২৫ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। প্রথেম আয়াতিটর অর্থ জানা যাক-"েতামােদর মধ্েয যারা স্বাধীন ও ঈমানদার নারী িবেয় করার
মত আর্িথক সঙ্গিত রােখ না, তারা িনেজেদর অিধকারভুক্ত ঈমানদার ক্রীতদাসীেদর িবেয় করেব। আল্লাহ েতামােদর ঈমান সম্পর্েক েবশী জােনন। েতামরা
এেক অপেরর সমান। সুতরাং তােদরেক িবেয় করেব তােদর মািলেকর অনুমিত িনেয়। তারা ব্যিভচারী অথবা উপপিত গ্রহণকািরণী না হেয় সতী-সাধবী হেয় থাকেল
তােদর েমাহরানা ন্যায় সঙ্গতভােব েদেব। িবেয়র পর তারা যিদ ব্যিভচার কের, তেব তােদর শাস্িত স্বাধীন নারীর অর্েধক । এ ধরেনর িবেয় তােদর
জন্েযই , যারা স্ত্রী না থাকার কারেণ পােপ িলপ্ত হেত পাের বেল ভয় কের। িকন্তু ৈধর্য ধরা ও স্বাধীন নারীেদর িবেয় করাই েতামােদর জন্য উত্তম।
আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।"
আেগর আয়ােত দাসী ও যুদ্ধ বন্িদনী নারীেদর িবেয় করােক ৈবধ বেল উল্েলেখর পর এ আয়ােত েমাহরানার অর্থ পিরেশােধ অক্ষম মুসিলম পুরুষেদরেক যুদ্ধ
বন্িদনী নারী িবেয় করেত উৎসাহ েদয়া হেয়েছ। এই উভয় শ্েরণীর নারী ও পুরুষ যােত অৈনিতক পন্থায় ৈজিবক চািহদা পূরণ েথেক িবরত থােক, েস জন্েযই
আল্লাহ এ িনর্েদশ িদচ্েছন। উপরন্তু এ ব্যবস্থার ফেল বন্িদনীরা স্বামীহীন অবস্থায় থাকেব না। একিট লক্ষনীয় িদক হেলা,ইসলাম েয েকান নারী ও



পুরুেষর িবেয়র জন্য ঈমানদার হওয়ােক মূল শর্ত বেল উল্েলখ কেরেছ। এ েথেক েবাঝা যায়, যিদ েকান ঈমানদার যুবক ও ঈমানদার যুবিত সম্পূর্ণ
অপিরিচতও হয় এবং সামািজক ক্েষত্ের তারা একই শ্েরণীর নাও হেয় থােক তবুও তারা দাস্পত্য জীবেন সুখী হেত পাের। িকন্তু তােদর যিদ ঈমানই না
থােক,তাহেল তারা যত সুন্দর বা সুন্দরী এবং অর্থ সম্পদ ও উচ্চ পেদর অিধকারী েহাক না েকন তােদর সুখ বা সুন্দর জীবেন স্বপ্নই েথেক যােব।
কারণ,সমেয়র পিরক্রমায় এসব বাহ্িযক িদকগুেলা িবলীন হেয় যায়।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
• প্রেয়াজেন দাসীেক িবেয় করার িবষয়িট েমেন েনয়া উিচত। িকন্তু পােপর কলঙ্েক িলপ্ত হওয়া কখনও উিচত নয়।
• যারা িবেয়র খরচ বহন করেত অক্ষম,ইসলােম তােদর জন্েযও অচলাবস্থার েকান অবকাশ েনই।
• িবেয়র মূল িভত্িত ও এর স্থায়ীত্েবর শর্ত হেলা, চািরত্িরক পিবত্রতা বজায় রাখা এবং অৈবধ সম্পর্ক েথেক দূের থাকা।
• অসৎ চিরত্েরর েলােকরা সমােজও অসৎ কােজর িবস্তার ঘটায়। এইসব েলাকেদরেক আল্লাহ পরকােল কেঠার শাস্িত িদেবন। এ ধরেনর অসৎ েলাকেদর এ
পৃিথবীেতও শাস্িত েদয়া উিচত, যােত তােদর েদেখ অন্যরাও িশক্ষা েপেত পাের।
(২৬-৩১ আয়াত)
আজ সূরা িনসার ২৬ েথেক ৩১ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব।এই সূরার ২৬,২৭ ও২৮ নং আয়ােত বলা হেয়েছ,"আল্লাহ এই সব িবধান
বর্ণনা কের েতামােদর জন্য েসৗভাগ্েযর পথ স্পষ্ট করেত চান এবং পূর্ববর্তীেদর জীবন-চিরত্র তুেল ধরেত চান। আল্লাহ েতামােদর েগানাহগুেলা
ক্ষমা কের পুণরায় েতামােদরেক অনুগ্রহ করেত চান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ েতামােদর প্রিত ক্ষমাশীল হেত চান,িকন্তু যারা কামনা-
বাসনার অনুসারী,তারা েতামােদর েঘার অধঃপতন চায়। আল্লাহ েতামােদর দািয়ত্েবর েবাঝা হাল্কা করেত চান। কারণ মানুষ সৃষ্িটগতভােবই দূর্বল।"
পূর্ববর্তী আয়ােত িবেয় করেত উৎসাহ েদয়া এবং এ সম্পর্িকত িবধান ও শর্ত উল্েলেখর পর এ িতন আয়ােত এটা মেন কিরেয় েদয়া হচ্েছ েয,এ সব িবিধ িবধান
েদয়া হেয়েছ মানুেষর কল্যােণর জন্েযই। আল্লাহ মানুেষর েসৗভাগ্য িনশ্িচত করা এবং তােদরেক অপিবত্রতা েথেক দূের রাখার জন্য এই সব িবধান
িদেয়েছন। মানুষেক পথ েদখােনা আল্লাহর একিট রীিত। আর এ জন্েযই িতিন নবী- রাসুল এবং ধর্ম গ্রন্থ পািঠেয়েছন। িকন্তু একদল েলাক যারা িকনা
িনেজরাও িবভ্রান্ত তারা চায় অন্যরাও তােদর মত পথভ্রষ্ট েহাক। আর এ জন্েয তারা অন্যেদরেকও কূ-প্রবৃত্িত ও েযৗন লালসার দাস বানােনার
ষড়যন্ত্র কের। েশেষর আয়াতিটেত আল্লাহ বলেছন,আমার িবিধ িবধান কিঠন িকছু নয়। বরং মানুেষর দূর্বল মেনর কথা িবেবচনা কের বহু িববাহ ও িবিভন্ন
ধরেনর িবেয়র ৈবধ পন্থা েদিখেয় েদয়া হেয়েছ,যােত তারা প্রবৃত্িতর তীব্র তাড়নােক িনয়ন্ত্রণ করেত পাের এবং িনেজেক ও সমাজেক পিবত্র রাখেত পাের।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
• ধর্মীয় িবিধ-িবধান মানবজািতর জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ । কারণ,এসব িবধান মানুষেক জীবন যাপেনর সিঠক পথ েদখায়।
• েযৗন কামনা মানুেষর অন্যান্য কামনার মতই স্বাভািবক ও প্রাকৃিতক। িকন্তু অবাধ েযৗনাচার ও অৈবধ সম্পর্ক পিরবার ব্যবস্থা এবং সমাজ
ব্যবস্থােকও ধ্বংস কের।
• ইসলাম সহজ সরল কর্তব্য কােজর ধর্ম এবং সব সমস্যার সমাধান িদেত পাের বেল এ ধর্েম অচলাবস্থার েকান অবকাশ েনই। তাই, ইসলাম ধর্েমর মূল িভত্িত
হেলা,িবিভন্ন দািয়ত্েবর পিরিধ বর্ণনা করা যােত েসগুেলা পালন করা মানুেষর পক্েষ সম্ভব হয়।
এবাের সুরা িনসার ২৯ ও ৩০ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এই দুই আয়ােত বলা হেয়েছ, "েহ িবশ্বাসীগণ,েতামরা এেক অপেরর সম্পত্িত অন্যায়ভােব
গ্রাস কেরা না,িকন্তু পরস্পেরর সম্মিতর িভত্িতেত েতামােদর মধ্েয ব্যবসা ৈবধ এবং েতামরা িনেজেদর হত্যা কেরা না,আল্লাহ েতামােদর প্রিত পরম
দয়াময় এবং েয েকউ সীমালংঘন কের এবং অন্যায়ভােব তা করেব,েস িশগিগরই আগুেন দগ্ধ হেব। আল্লাহর পক্েষ এটা খুবই সহজ।
আেগর আয়ােত চািরত্র্িযক পিবত্রতা রক্ষা এবং কােরা সম্ভ্রমহািন করা ও ব্যিভচার েথেক দূের থাকার জন্য মানুষেক আহবান জানােনার পর এই দুই
আয়ােত অন্েযর সম্পদ ও জীবেনর ওপর আগ্রাসন চালােনা েথেকও িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। মহান আল্লাহ বলেছন, অন্যেদর জীবন ও সম্পদেক িনেজর জীবন ও
সম্পেদর মতই গুরুত্ব েদেব। অন্েযর ওপর অত্যাচার এবং অন্েযর সম্পদ গ্রাস করা অৈবধ। অবশ্য পারস্পিরক সন্তুষ্িটর িভত্িতেত ব্যবসািয়ক েলনেদন
ৈবধ। অন্যেদর হত্যার মত আত্মহত্যা ও অত্যাচারী ও আগ্রাসী মানিসকতারই লক্ষণ। তাই আত্মহত্যার জন্েযও কেঠার শাস্িত েভাগ করেত হেব। পরকােল
জাহান্নােমর আগুন হত্যাকারীেদরেক দগ্ধ করেব।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ইসলােম ব্যক্িত-মািলকানা স্বীকৃত এবং ব্যক্িতর মািলকানােক ইসলাম সম্মান কের। তাই ব্যক্িতগত সম্পেদর েলনেদেনর ক্েষত্ের মািলেকর
সন্তুষ্িটেক প্রধান শর্ত করা হেয়েছ।
দ্িবতীয়ত : সিঠক অর্থৈনিতক ব্যবস্থাপনার অভােবই সমােজ ৈবষম্য,হত্যাকাণ্ড ও দ্বন্দ্ব েদখা িদচ্েছ।
তৃতীয়ত : মানুেষর জীবেনর প্রিত শ্রদ্ধা েদখােত হেব। িনেজেক এবং অন্যেদর হত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম।
চতুর্থত : আল্লাহ তার বান্দােদর প্রিত দয়ালু । িকন্তু আল্লাহ অত্যাচারীেদর প্রিত অত্যন্ত কেঠার। কারণ,আল্লাহর কােছ মানুেষর অিধকার সবেচেয়
েবশী গুরুত্বপূর্ণ।
এবাের সুরা িনসার ৩১ নম্বর আয়ােতর িদেক নজর েদয়া যাক । এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "েহ ঈমানদারগণ,েতামরা যিদ িনিষদ্ধ েঘািষত বড় বড় পাপ েথেক দূের
থাক, তাহেল আল্লাহ েতামােদর েছাট পাপগুেলা েগাপন রাখেবন এবং েতামােদরেক সম্মানজনক স্থান েদেবন।"
এই আয়াত েথেক েযটা েবাঝা যায়, তা হেলা, েগানাহ বা পাপ আল্লাহর কােছ দু'ধরেনর। প্রথমত : েছাট েগানাহ ও দ্িবতীয়ত : বড় েগানাহ। অবশ্য এটা স্পষ্ট



েয, েগানাহ বড় েহাক বা েছাট েহাক তা আল্লাহর িনর্েদেশর িবেরাধী বেল খুবই েনাংরা ও অপছন্দনীয় কাজ। পােপর পিরণিত এবং এর কুফেলর ব্যাপকতা
অনুযায়ী েগানাহেক েছাট ও বড় েগানাহ এ দু'ভােগ ভাগ করা যায়। িবিভন্ন হাদীেস ও বর্ণনায় এসব েগানাহর ৈবিশষ্ট্য িবস্তািরতভােব ব্যাখ্যা করা
হেয়েছ। েয েগানাহর পিরিধ বা সীমানা যত েবশী িবস্তৃত এবং েয েগানাহ যত েবশী মানুষ, পিরবার ও সমােজর ক্ষিত কের তােক তত বড় বা কুৎিসততর েগানাহ
বলা হয়। একজন সাধারণ মানুষ েকান েছাট েগানাহ করেল তােক েছাট েগানাহ বেল ধরা হয়। িকন্তু েকান বড় ব্যক্িতত্ব বা েনতা েযমন েকািট জনতার েনতা
যিদ খুব েছাট েগানাহও কের থােকন তাহেলও তা বহু মানুেষর িবভ্রান্িতর জন্য দায়ী বেল তােক অেনক বড় েগানাহ বেল ধরা হয়। েমাট কথা ,এই আয়ােত
আল্লাহ দয়াপরবশ হেয় বলেছন,মানুষ যিদ বড় বড় েগানাহ েথেক দূের থােক তাহেল আিম তােদর েছাট েছাট েগানাহ উেপক্ষা করেবা এবং তােদরেক ক্ষমা কের
তােদরেক েবেহশেত স্থান েদব।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : আল্লাহ মানুেষর েছাট-খাট অপরাধ মাফ কের েদেবন। তাই আমােদরও উিচত অন্যেদর েছাট-খাট অপরাধ ক্ষমা কের েদয়া,সামান্য অপরােধর
ব্যাপাের িছদ্রান্েবষী হওয়া উিচত নয়।
দ্িবতীয়ত : যিদ আমােদর কাজ কর্ম ও িচন্তাধারার মূলনীিত সিঠক হয়, তাহেল আমরা তওবা করার আেগই আল্লাহ আমােদর েছাট-খােটা অপরাধ ক্ষমা কের
েদেবন।
তৃতীয়ত : আমরা েযন মানুেষর সম্ভ্রম,সম্পদ ও জীবেনর ওপর সব ধরেনর আগ্রাসন েথেক দূের থাকেত পাির এবং আল্লাহর িবধান যথাযথভােব েমেন চলেত পাির।
(৩২ - ৩৩ আয়াত)
আজেকর আসের সূরা িনসার ৩২ ও ৩৩ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। ৩২ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, "যার মাধ্যেম আল্লাহ েতামােদর
কাউেক কােরা ওপর শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরেছন, েতামরা তার লালসা কেরা না। পুরুষ যা অর্জন কের,তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন কের,তা তার
প্রাপ্য অংশ। েতামরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। িনশ্চয়ই আল্লাহ সব িবষেয় অবিহত।"
সৃষ্িট জগত পার্থক্য ও ৈবিচত্র্েয ভরপুর। মহান আল্লাহ সৃষ্িট জগত পিরচালনার জন্য মানুষ, উদ্িভদ, নানা জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ও সিরসৃপসহ বহু
জীবন্ত সত্ত্বা সৃষ্িট কেরেছন। আল্লাহ মানুেষর মধ্েযও একদলেক নারী ও অন্য একদলেক পুরুষ িহেসেব সৃষ্িট কেরেছন। প্রত্েযক মানুেষর শারীিরক ও
মানিসক গঠন িভন্ন ধরেনর। সৃষ্িটজগত এত িবশাল হওয়া সত্ত্েবও এর যথাযথ পিরচালনার জন্েযও শতশত েকািট সৃষ্িট বা অস্িতত্েবর প্রেয়াজন। আর
প্রিতিট সৃষ্িটরই রেয়েছ িবেশষ দািয়ত্ব। েতমিন মানব সমােজও শারীিরক ও মানিসক িদক েথেক প্রত্েযক মানুেষরই িবেশষ েমধা ও ক্ষমতা থাকায় সমােজর
িবিভন্ন চািহদা পূরণ সম্ভব হয়। মানুেষর মধ্েয এসব পার্থক্েযর অর্থ িকন্তু ৈবষম্য নয়। তার কারণ হচ্েছ,
প্রথমত : আল্লাহর কােছ েকান সৃষ্িটরই েকান পূর্ব প্রত্যাশা িছল না, েয েকউ তার দাবী করেত পাের।
দ্িবতীয়ত : মানুেষর মধ্েয এই পার্থক্য েকৗশলময়। জুলুম, িহংসা বা কৃপণতার েকান ভূিমকা এেত েনই। তেব, আল্লাহ যিদ সব সৃষ্িট বা মানুেষর কােছ
একই ধরেনর কােজর আশা কেরন, তাহেল তা হেব অন্যায়। কারণ, সবাই একই ধরেনর ক্ষমতা, শক্িত ও সুেযাগ-সুিবধার অিধকারী নয়। েকারআন ও হাদীেসর বর্ণনা
অনুযায়ী আল্লাহ মানুেষর কাছ েথেক তােদর সামর্থ অনুযায়ী কাজ আশা কেরন। েযমন, সুরা তালাক্েকর সপ্তম আয়ােত আল্লাহ বেলেছন, আল্লাহ কােরা কাছ
েথেকই তার জন্য অিপর্ত দািয়ত্েবর েবশী িকছু চান না। অবশ্য মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্িটর মধ্েয একটা বড় পাথর্ক্য হেলা, একমাত্র মানুষই
িচন্তাভাবনার ক্ষমতা রােখ এবং সৎ পথ বা অধঃপতেনর পথ েবেছ েনয়ার ক্েষত্ের স্বাধীন। তাই স্বাভািবকভােবই অর্জন েযাগ্য িবষেয় মানুেষর উন্নিত
িনর্ভর কের তােদর প্রেচষ্টার ওপর। এ ক্েষত্ের অলসতা ও িনস্ক্িরয়তার জন্য আল্লাহ দায়ী নন। তাই এ আয়ােত মানুেষর ক্ষমতার বাইের থাকা আল্লাহর
েনয়ামতগুেলার কথা ও মানুেষর পক্েষ অর্জেনর েযাগ্য িবিভন্ন েনয়ামেতর কথা উল্েলখ কের আল্লাহ বলেছন, আল্লাহ েকান েকান মানুষেক এমন ৈবিশষ্ট্য
দান কেরেছন যা অন্য অেনকেকই েদনিন,ফেল তা িনেয় েতামরা এেক অপরেক িহংসা কেরা না। এ ক্েষত্ের অসম্ভব িকছু কামনা করা উিচত নয়। আর অর্জন েযাগ্য
িবষেয় নারী ও পুরুেষরা তােদর প্রেচষ্টার ফলই েপেয় থােক। েতামরাও েচষ্টা ও পিরশ্রম কর এবং তা েযন সফল হয় েস জন্েয আল্লাহর দয়া প্রার্থনা কর।
এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : অন্যেদর প্রিতভা ও েনয়ামেতর িদেক নজর না িদেয় আমােদর িনেজেদর েযাগ্যতা, প্রিতভা এবং সুেযাগ-সুিবেধর িদেক লক্ষ্য করা উিচত। অন্েযর
েনয়ামেতর ব্যাপাের িহংসা না কের িনেজর েনয়ামত ও প্রিতভােক কােজ লাগােনার েচষ্টা করেত হেব।
দ্িবতীয়ত : অসম্ভব আকাঙ্খা বা দূরাশার মূেলাৎপাটন করেত হেব। কারণ, দূরাশাই ৈনিতক অধপতেনর অন্যতম মূল কারণ।
তৃতীয়ত : মানুেষর িনেজর েচষ্টা ও অধ্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ হেলও আমােদর আায় উপার্জেন আল্লাহর েকান ভূিমকা েনই এমন ধারণা করা উিচত নয়। আমরা
েচষ্টাও করেবা এবং আল্লাহর কােছও সাহায্য চাইেবা।
চতুর্থত : পুরুেষর মত মিহলারাও মািলকানার অিধকারী হেত পােরন। েমাহরানা বা উত্তরািধকার সূত্ের পাওয়া সম্পত্িত ছাড়াও মিহলারা চাকরী ও
ব্যবসার মাধ্যেম সম্পেদর মািলক হেত পােরন।
এবাের সুরা িনসার ৩৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "আিম প্রত্েযেকর জন্য উত্তরািধকার বা মীরাস িনর্ধারণ কেরিছ, যা
তােদর বাবা,মা ও আত্মীয় স্বজন ত্যাগ কের যায় এবং েতামরা যােদর সােথ অঙ্গীকারবদ্ধ তােদর অংশ প্রদান কর। িনশ্চয়ই আল্লাহ সব িবষেয় সাক্ষী।"
আেগর আয়ােত বলা হেয়েছ নারী ও পুরুষ যা অর্জন কের তা তােদর িনজস্ব সম্পদ। আর এই আয়ােত বলা হচ্েছ, প্রত্েযক নারী ও পুরুষ উত্তরািধকার সূত্ের
যা পায়,েসগুেলাও তােদর িনজস্ব সম্পদ। এরপর আেরা বলা হেয়েছ, উপার্জন ও উত্তরািধকার সূত্ের পাওয়া সম্পদ ছাড়াও কােরা সােথ ৈবধ চুক্িতর
িভত্িতেত মানুষ েযসব সম্পদ অর্জন কের, েসগুেলার মািলকও তারাই। ইসলাম পূর্ব যুেগ আরবেদর মধ্েয এক ধরেনর চুক্িত প্রথা প্রচিলত িছল। এই প্রথা



অনুযায়ী দুই ব্যক্িত প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হত েয, তারা জীবেন এেক অপরেক সহায়তা করেব। একজন েকান ক্ষিতর সম্মুখীন হেল অন্যজন েসই ক্ষিতপূরণ করেব
এবং তােদর কােরা মৃত্যুর পের অন্যজন মৃত ব্যক্িতর সম্পদ উত্তরািধকার িহেসেব েভাগ করেব। ইসলাম অেনকটা বীমার মত এই চুক্িতপ্রথা েমেন
িনেয়েছ। তেব এ ক্েষত্ের উত্তরািধকার পাবার জন্য মৃত ব্যক্িতর উত্তরািধকারী না থাকার িবষয়েক শর্ত কের িদেয়েছ।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ইসলােমর উত্তরািধকার আইন সম্পূর্ণরূেপ েখাদায়ী আইন। েকউ এর মূলনীিত বা এর েকান অংশ িবেশেষ পিরবর্তন আনার অিধকার রােখনা।
দ্িবতীয়ত : চুক্িত ও প্রিতজ্ঞা পালন করা ধর্মীয় দৃষ্িটেতও ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। িবেশষ কের, েযসব চুক্িত অর্থ েলন-েদন সম্পর্িকত তা েমেন চলা
বাধ্যতামূলক। কারণ, এসব চুক্িত লঙ্ঘেনর ফেল অন্যপক্ষ আর্িথকভাব ক্ষিতগ্রস্ত হয়।
তৃতীয়ত : প্রিতজ্ঞা এবং চুক্িতেক সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর মৃত্যুর পরও কার্যকরী রাখেত হেব। মৃত্যুর কারেণ চুক্িতর অমর্যাদা করা উিচত নয়।
( আয়াত- ৩৪)
আজেকর আসের আমরা সূরা িনসার ৩৪ নং আয়ােতর ওপর আেলাচনা করেবা। এ আয়ােত বলা হেয়েছ,"পুরুেষরা নারীেদর অিভভাবক ৷ কারণ, আল্লাহ তােদর এেকর ওপর
অপরেক শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরেছন এবং পুরুেষরা িনেজর ধন-সম্পদ েথেক ব্যয় কের ৷ সতী-সাধবী স্ত্রীরা অনুগত এবং িবনম্র ৷ স্বামীর অনুপস্িথিতেত
তারা তাঁর অিধকার ও েগাপন িবষয় রক্ষা কের ৷ আল্লাহই েগাপনীয় িবষয় েগাপন রােখন৷ যিদ স্ত্রীেদর অবাধ্যতার আশংকা কর তেব প্রথেম তােদর সৎ
উপেদশ দাও ৷ এরপর তােদর শয্যা েথেক পৃথক কর এবং তারপরও অনুগত না হেল তােদরেক শাসন কর ৷ এরপর যিদ তারা েতামােদর অনুগত হয়, তেব তােদর সােথ
কর্কশ আচরণ কেরা না৷ িনশ্চয়ই আল্লাহ সমু্ন্নত-মহীয়ান ৷"
পিবত্র েকারআেনর এই আয়ােত স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পিরক সম্পর্েকর ব্যাপাের গুরুত্বপূর্ণ িনর্েদশনা েদয়া হেয়েছ ৷ িকন্তু দুঃখজনক ব্যাপার
হেলা, পিবত্র েকারআেনর পািরবািরক িবষয় সম্পর্িকত অেনক আয়ােতর মত এই আয়ােতরও অপব্যবহার বা অপব্যাখ্যার সুেযােগ িকছু অজ্ঞ েলাক ইসলাম ধর্ম ও
পিবত্র েকারআন সম্পর্েক প্রশ্ন সৃষ্িট করেছ এবং এসব িনেয় ঠাট্টা িবদ্রুপ কের থােক ৷ অজ্ঞ ও অসুস্থ শ্েরণীর একদল পুরুষ এ আয়ােতর িভত্িতেত
িনেজেদরেক মািলক এবং স্ত্রীেদরেক বাদী বা দাসী বেল মেন কের ৷ তােদর মেত, স্ত্রীেদরেক অন্েধর মত স্বামীর েয েকান িনর্েদশ মানেত হেব এবং
স্ত্রীেদর িসদ্ধান্ত েনয়ার বা মত প্রকােশর েকান অিধকার েনই ৷ এইসব পুরুষেদর ভাবখানা এমন েয, তােদর েয েকান িনর্েদশ েযন েখাদারই িনর্েদশ
এবং স্ত্রীরা তােদর িনর্েদশ অমান্য করেলই তােদরেক কেঠার শাস্িত িদেত হেব৷ এই িবভ্রান্িতর কারণ হেলা আয়ােতর প্রকৃত অর্থেক গুরুত্ব না িদেয়
িনেজেদর দৃষ্িটভঙ্গী অনুযায়ী অর্থ করা ৷ এই আয়ােতর প্রকৃত অর্থ হেলা, আয়ােতর প্রথম অংেশ পুরুষেদরেক পিরবােরর ও স্ত্রীেদর সব িবষেয়র
তত্ত্বাবধায়ক বা অিভভাবক বলা হেয়েছ ৷ আধুিনক সমাজ-িবজ্ঞােন পিরবারেক বৃহত্তর সমােজর প্রথম ও প্রধান একক বেল গুরুত্ব েদয়া হয় ৷ একজন
পুরুেষর সােথ একজন নারীর িবেয়র মাধ্যেমই এই পিরবার গিঠত হয় এবং সন্তান সন্তুিত জন্েমর ফেল পিরবােরর আয়তন বৃদ্িধ পায় ৷ স্বাভািবকভােবই
পিরবার নােমর এই েছাট্ট সমােজর িবিভন্ন িদক পিরচালনার জন্েয একজন পিরচালক থাকা দরকার ৷ তা-না হেল পিরবাের িবশৃঙ্খলা ও ৈনরাজ্য েদখা েদেব৷
পিরত্র েকারআন নারী ও পুরুষ তথা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্েয স্বামীেক দুিট কারেণ পিরবােরর পিরচালক বেল উল্েলখ কেরেছ ৷ প্রথমত : পুরুষরা
মিহলােদর েচেয় শারীিরক িদক েথেক েবশী শক্িতশালী৷ আর তাই পুরুষেদর আয় উপার্জন ও পিরশ্রেমর ক্ষমতা েবশী৷ আর দ্িবতীয় যুক্িত হেলা, জীবন
যাপেনর সমস্ত খরচ েযমন- খাদ্য,বাসস্থান,েপাশাক ও জীবন যাপেনর অন্যান্য সব খরচ েযাগােনার দািয়ত্ব স্বামীর৷ অন্যিদেক ইসলােমর দৃষ্িটেত
িনেজর ও সংসােরর েকান ধরেনর খরচ েযাগােনার সামান্য বাধ্যবাধকতাও স্ত্রীর েনই এমনিক তাঁর িনজস্ব আয় উপার্জন থাকেলও তা খরচ করা তার জন্য
জরুরী নয়৷ অন্যকথায়, ইসলাম পিরবােরর কল্যাণ ও সুখ সমৃদ্িধ কিঠন দািয়ত্ব পুরুেষর ওপর অর্পন কেরেছ৷ আর এই দািয়ত্ব পালেনর জন্য পিরবার িবষেয়র
সমস্ত ক্ষমতা পুরুেষর ওপর ন্যস্ত করা হেয়েছ৷ পুরুষরা এ ক্েষত্ের দািয়ত্বশীল হেলও স্ত্রীেদর ওপর বলদর্পী বা কতৃত্বকামী হবার েকান অিধকার
তােদর েনই৷ পিরবার পিরচালনার ক্েষত্েরই পুরুেষর দািয়ত্ব সীিমত৷ িনেজর েকান কােজ স্ত্রীেক দাসী িহেসেব ব্যবহার করা বা স্ত্রীর ওপর জুলুম
করার েকান অিধকার পুরুেষর েনই৷ পুরুষ বা স্বামী যখন েকান অন্যায় কের বা স্ত্রীর ভরণ েপাষেণর খরচ িদেত অস্বীকার কের িকংবা স্ত্রী ও সন্তান
সন্তিতর জীবন দূর্িবষহ কের েতােল তাহেল স্ত্রীর অনুেরােধ িবচারক বা কাজী এক্েষত্ের হস্তক্েষপ করেত পাের৷ এমনিক প্রেয়াজন হেল পুরুষ বা
স্বামীেক তার অঙ্গীকার পূরেণ বাধ্য করেত পাের৷
সামগ্রীকভােব এটা মেন রাখেত হেব েয, পািরবািরক পিরেবেশ পুরুেষর পিরচালনার অর্থ েকানক্রেমই স্ত্রীর ওপর পুরুেষর কতৃত্ব নয় ৷ নারী ও পুরুষ
তথা মানুেষর মধ্েয শ্েরষ্ঠত্েবর মাপকািঠ হেলা েখাদাভীিত ও ঈমান৷ আয়ােতর দ্িবতীয় অংেশ দুই ধরেনর স্ত্রীর কথা বলা হেয়েছ৷ সতী স্ত্রীরা
পািরবািরক ব্যবস্থার প্রিত অঙ্গীকারাবদ্ধ৷ তারা শুধু স্বামীেদর উপস্িথিতেতই নয়, তােদর অনুপস্িথিতেতও স্বামীর ব্যক্িতত্ব, েগাপনীয়তা ও
অিধকার রক্ষা কের৷ এই শ্েরণীর স্ত্রীরা প্রশংসা পাবার েযাগ্য৷ অন্য এক শ্েরণীর স্ত্রী দাম্পত্য জীবেন স্বামীর অনুগত নয় ৷ এ ক্েষত্েরই
আল্লাহ পিবত্র েকারআেন বেলেছন, "স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা থাকেল তােদরেক উপেদশ দাও ও সতর্ক কর। "
যিদ উপেদশ েদয়া ও সতর্ক করার পরও কাজ না হয় তাহেল স্বামী তার ওপর রাগ কের িকছুকাল দাম্পত্য জীবেন স্ত্রীেক উেপক্ষা করেত পাের এবং এভােব তার
উপর িনেজর ক্েষাভ বা অসন্তুষ্িট প্রকাশ করেত পাের ৷ যিদ এরপরও স্ত্রী দাম্পত্য জীবেনর দািয়ত্ব পালেন িবরত হয় এবং িকছুটা কেঠার হওয়া ছাড়া
অন্যেকান পথ বাকী না থােক তাহেল স্ত্রীেক শাসন করার অনুমিত স্বামীেক েদয়া হেয়েছ ৷ অবশ্য হালকা ও েমালােয়ম শাসন স্ত্রীেক তার ভুল ধিরেয়
িদেত পাের ৷ স্ত্রীর অবাধ্যতার মাত্রা অনুযায়ী েয িতন পর্যােয়র ব্যবস্থার কথা পিবত্র েকারআেন উল্েলখ করা হেয়েছ তা স্ত্রীর সােথ স্বামীর
সম্েভাগ সম্পর্িকত ৷ অেনক সময় স্ত্রীরা কথাবার্তার মাধ্যেম স্বামীর অবাধ্য হয় ৷ এক্েষত্ের েমৗিখক উপেদশই যেথষ্ট ৷ কখেনা কখেনা স্ত্রীরা
কাজ কর্েমর মাধ্যেম স্বামীর অবাধ্য হয় ৷ এক্েষত্ের কােজর মাধ্যেম ব্যবস্থা িনেত হেব এবং স্ত্রীর শয্যা েথেক দূের থাকেত হেব ৷ িকন্তু অেনক



সময় স্ত্রীর অবাধ্যতার মাত্রা হয় অত্যন্ত কেঠার ৷ এ অবস্থায় শারীিরকভােব তােক শাসন করা উিচত ৷ একইভােব স্বামী যিদ তার দািয়ত্ব পালেন িবমূখ
হয় তাহেল িবচারেকর মাধ্যেম তার িবচার এবং প্রেয়াজেন শারীিরকভােবও তােক শাসন করেত হেব ৷ কারণ স্ত্রীর ভরণ-েপাষণ করা স্বামীর দািয়ত্ব
সত্ত্েবও তা েথেক িবমূখ হওয়া স্ত্রীর অিধকােরর লঙ্ঘন এবং তাই িবেয়র চুক্িতর লঙ্ঘেনর দােয় আদালেত স্বামীর িবচার হেত পাের ৷ িকন্তু স্বামী
স্ত্রীর ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক পািরবািরক ও ব্যক্িতগত হওয়ায় ইসলাম এ ধরেনর সমস্যা পিরবােরর মধ্েযই িমিটেয় েফলােক প্রাধান্য েদয় ৷ পুরুষ েযখােন
তার স্ত্রীর িবরুদ্েধ বাদী েসখােন স্ত্রীেক শারীিরকভােব শাসন করার ক্ষমতা থাকার কারেণ তা প্রেয়াগ করা হেল পিরবােরর সম্মান ক্ষুন্ন হেব
৷আেগই বলা হেয়েছ,এই শাসন হেত হেব অবশ্যই েমালােয়ম, কেঠার বা প্রিতেশাধ মূলক নয় ৷ ইসলােমর এই িবধােনর িদেক তাকােল েদখা যােব, ইসলাম িবিভন্ন
পর্যােয় অত্যন্ত সুক্ষ্ম পন্থায় পিরবার ব্যবস্থােক ক্ষিত ও ধ্বংেসর হাত েথেক রক্ষার ব্যবস্থা িনেয়েছ ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
স্বামীর আনুগত্য করা দূর্বলতার লক্ষণ নয় বরং পিরবােরর প্রিত সম্মান ও পিরবার িটিকেয় রাখার জন্যই তা জরুরী ৷
শুধু নামায েরাজাই সত্ কাজ নয় পিরবােরর অিধকার রক্ষা এবং পািরবািরক দািয়ত্ব পালনও সত্কােজর অন্তর্ভূক্ত ৷
এছাড়া স্ত্রীর ভুল বা অপরােধর ব্যাপাের অজুহাত প্রবণ বা প্রিতিহংসা পরায়ণ হওয়া উিচত নয়৷ তাঁর কল্যাণ ও সংেশাধেনর ইচ্ছােকই এ ক্েষত্ের
আচরেণর মাপকািঠ করেত হেব৷ পুরুষেদর এটা মেন রাখেত হেব, পিরবার পিরচালনার দািয়ত্বটা তােদর ওপর অর্পণ করা হেলও আল্লাহ তােদর আচরণ ও তৎপরতা
লক্ষ্য করেছন এবং স্ত্রী ও সন্তানেদর সােথ আচরেণর ব্যাপাের িকয়ামেতর িদন জবাবিদিহ করেত হেব ৷
( ৩৫ েথেক ৩৯ আয়াত )
আজেকর আসের সূরা িনসার ৩৫ েথেক ৩৯ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। প্রথেমই েদখা যাক ৩৫ নং আয়ােত িক বলা হেয়েছ-
"যিদ েতামরা উভেয়র মধ্েয িবচ্েছেদর আশঙ্কা কর,তেব তার বংশ েথেক একজন সািলশ িনেয়াগ কর৷ যিদ তারা মীমাংসা কামনা কের,তেব আল্লাহ তােদর মধ্েয
মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্িট করেবন, িনশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবার মেনর কথা জােনন ৷"
এই আয়ােত স্বামী-স্ত্রীর মধ্েয মতেভদ দ্বন্দ্ব িনরসেনর জন্য পািরবািরক আদালত গঠেনর প্রস্তাব িদেয় বলা হচ্েছ, যিদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্েয
ঝগড়া িববাদ চরেম েপৗঁেছ, তাহেল উভয় পক্েষর পিরবারেক এই দ্বন্দ্ব িমিটেয় েফলার উদ্েযাগ িনেত হেব ৷ িববাদ েযন তালাক পর্যন্ত না গড়ায় েসজন্য
তােদরেক সক্িরয় থাকেত হেব এবং স্বামী ও স্ত্রী উভেয়র অিধকার রক্ষার জন্য উভয় পক্েষর পিরবার েথেক একজন কের সািলশ বা মধ্যস্থতাকারী িনেয়াগ
করেত হেব ৷ সািলশেদর কাজ হেলা স্বামী ও স্ত্রীর আচরণ সংেশাধেনর লক্ষ্েয তােদর মধ্েয সমেঝাতা সৃষ্িট করা৷ সমেঝাতা প্রিতষ্ঠাই তােদর কাজ ৷
কােরা িবচার কের শাস্িত েদয়া তােদর কাজ নয় ৷ ইসলামী এই প্রথার িবেশষ িকছু সুিবেধ রেয়েছ ৷
প্রথমত : এরফেল পািরবািরক সমস্যার কথা দুই পিরবােরর বাইের েকউ জানেত পাের না এবং এেত কের পিরবােরর মর্যাদা অক্ষুন্ন থােক৷
দ্িবতীয়ত : মধ্যস্থতাকারীরা সংশ্িলষ্ট পিরবােরর মধ্য েথেক িনর্বািচত হওয়ায় পািরবািরক সমস্যা সমাধােনর জন্য তারা আন্তিরক হেয় থােকন ৷
তৃতীয়ত : মধ্যস্থতাকারীরা উভয়পক্েষর মাধ্যেম মেনানীত হন বেল দু'পক্েষর পিরবারই তােদর রায় েমেন েনয় ৷
চতুর্থত : পািরবািরক আদালত সত্য ও িমথ্যা িনর্ণয় বা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্েয েকান একজনেক শাস্িত েদয়ার জন্য গিঠত হয় না ৷ কারণ,এসব প্রশ্ন
তােদর মধ্েয িবচ্িছন্নতা আেরা বািড়েয় েদয়৷ বরং পািরবািরক আদালত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্েয মতেভেদর িবষয়গুেলা উেপক্ষা এবং উভেয়র মধ্েয
সমেঝাতা সৃষ্িটর পথ িনর্নেয়র েচষ্টা কের ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : পিরবারগুেলার মধ্েয িববাদ ও িতক্ততার ব্যাপাের আত্মীয় স্বজন এবং সমােজর দািয়ত্ব রেয়েছ ৷ তােদর উিচত নয় এ ব্যাপাের উদাসীন থাকা ৷
েরাগ েদখা েদয়ার আেগ জীবন প্রিতেরােধর ব্যবস্থা েনয়া উিচত েতমিন তালাক বা িবচ্িছন্নতা েদখা েদয়ার আেগই তা প্রিতেরােধর ব্যবস্থা িনেত হেব
৷
দ্িবতীয়ত : সািলশ বা মধ্যস্থতাকারী িনর্বাচেনর ক্েষত্েরও নারী ও পুরুেষর সমান অিধকার রেয়েছ ৷ উভয়ই শুধুমাত্র একজন মধ্যস্থতাকারী িনেয়াগ
করেত পারেবন৷
তৃতীয়ত : মানুষ যিদ সৎ উদ্েদশ্য িনেয় কাজ কর্ম কের থােক তাহেল আল্লাহও তােদরেক সাহায্য কেরন এবং এরফেল তারা ঐসব কােজ সফল হয়৷
এবাের সুরা িনসার ৩৬ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷
"েতামরা আল্লাহর বন্েদগী বা দাসত্ব কর ৷ েকান িকছুেক তার শরীক করেব না ৷ বাবা-মা আত্মীয়স্বজন এিতম বা দিরদ্র িনকট ও দূেরর প্রিতেবশী সঙ্গী
সাথী, পথচারী এবং েতামােদর অিধকারভূক্ত দাস দাসীেদর প্রিত সদ্ব্যবহার করেব ৷ িনশ্চয়ই আল্লাহ দাম্িভক ও অহংকারীেক ভােলাবােসন না৷"
একজন েমােমন ব্যক্িতর পািরবািরক দািয়ত্ব সম্পর্িকত কেয়কিট আয়ােতর পর পরবর্তী কেয়কিট আয়ােত েমােমন ব্যক্িতর সামািজক দািয়ত্বগুেলার কথা
উল্েলখ করা হেয়েছ৷ এই ধারাক্রেমর কারণ হেলা, মানুষ েযন এটা না ভােব েয তারা শুধু স্ত্রী ও সন্তানেদর ব্যাপােরই দািয়ত্বশীল ৷ বরং আল্লাহর
উপর ইমান রাখা ও আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়াও মানুেষর উিচত তােদর বাবা মা, আত্মীয়স্বজন , বন্ধু বান্ধব, প্রিতেবশী এবং দাসদাসী ও অধীনস্থেদর
সােথ ভােলা ব্যবহার করা বা তােদর েসবায় িনেয়ািজত থাকা ৷ িবেশষকের এিতম ও অনাথেদর ব্যাপাের দািয়ত্ব অনুভূিত থাকা এবং তােদর েসবা ও উপকার
করার ব্যাপাের উদাসীন না থাকা খুবই জরুরী ৷ একিট দুঃখজনক ব্যাপার হেলা, অেনক েছেল েমেয়রা িবেয়র পর বাবা মােক ভুেল যায় এবং আত্মীয় স্বজেনর
সােথ েযাগােযাগ িবচ্িছন্ন রােখ ৷
এ আয়ােতর গুরুত্বপূর্ণ িদক হেলা, দয়া ও দান খয়রাত করােক মানুেষর দািয়ত্ব বেল উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ সাধারণত দিরদ্র ও িনঃস্বেদর সাহায্য করার



ক্েষত্ের দান খয়রাত শব্দিট ব্যবহৃত হয় ৷ িকন্তু শুধু গিরব বা দিরদ্রেদর দয়া করেত হেব এমন েকান বাধ্য বাধকতা েনই ৷ অন্যেদর জন্য েযেকান
ভােলা বা কল্যাণকর কাজ করা উিচত ৷ েযমন- বাবা মােয়র েসবা করা এবং তােদরেক ভােলাবাসাও সবেচেয় ভােলা কােজর অন্যতম দৃষ্টান্ত ৷ আয়ােতর
েশষাংেশ বাবা-মা , এিতম, বন্ধু-বান্ধব, প্রিতেবশী, আত্মীয়-স্বজন ও পথচারীেদর সােথ ভােলা ব্যবহােরর উপর েজার েদয়া হেয়েছ এবং যারা এেদর সােথ
ভােলা ব্যবহার কের না তােদরেক অহংকারী ও দাম্িভক বেল উল্েলখ করা হেয়েছ ৷
এ আয়ােত িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : এ আয়ােত েযমন আল্লাহর ইবাদত বন্েদগী করােক মানুেষর দািয়ত্ব বলা হেয়েছ েতমিন মানুষ ও আল্লাহর সৃষ্িটর েসবা করা এবং তােদর দয়া
করােকও মানুেষর দািয়ত্ব বেল উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ এটাই ইসলাম ধর্েমর পিরপূর্ণতা ও সামািজক িবশ্ব দৃষ্িটভঙ্গীর প্রমাণ ৷
দ্িবতীয়ত : শুধুমাত্র নামায েরাজা ও অন্যান্য আনুষ্ঠািনক ইবাদতই যেথষ্ঠ নয় ৷ জীবেনর অন্যান্য ক্েষত্েরও আল্লাহেক মেন েরেখ তাঁর সন্তুষ্িট
অর্জেনর জন্য সাধনা করেত হেব ৷ তা না হেল মানুষ িশরেক জিড়েয় পড়েত বাধ্য ৷
তৃতীয়ত : মহান আল্লাহর পর বাবা-মা, সন্তানেদর জন্ম েদয়া ও লালন পালেন েমৗিখক ভূিমকা রােখন ৷ তাই িবিভন্ন দািয়ত্ব পালেনর পাশাপািশ বাবা-
মােয়র সন্তুষ্িট অর্জন ও তােদর সুখ এবং িবশ্রােমর ব্যবস্থা করাও সন্তােনর দািয়ত্ব ৷ চতুর্থত: এিতম, প্রিতেবশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব
ও অিধনস্থ কর্মচারীেদর অিধকার রক্ষা করা প্রত্েযক মানুেষর জন্েযই জরুরী ৷
এই সূরার ৩৭ নম্বর আয়ােত আল্লাহ তা'লা বেলেছন,"যারা কৃপণতা কের ও মানুষেক কৃপণতার িশক্ষা েদয় এবং আল্লাহ িনজ অনুগ্রেহ তােদর যা দান কেরেছন
তা েগাপন কের , আল্লাহ তােদর ভােলাবােসন না ৷ িতিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীেদর জন্য লাঞ্চনাদায়ক শাস্িত প্রস্তুত েরেখেছন৷"
এই আয়ােত বলা হচ্েছ, একদল মানুষ প্রচুর অর্থ ও সম্পেদর অিধকারী হওয়া সত্ত্েবও িনেজরা েতা দান খয়রাত কেরই না একইসােথ অন্যরাও গরীবেদর দান
করুক তা চায় না৷ কৃপণতা এবং সংকীর্ণ দৃষ্িটভঙ্গী তােদর মধ্েয এত িবস্তৃত েয, এমনিক তারা িনেজেদর েবলায়ও জীবন উপকরণ পিরপূর্ণভােব ব্যবহার
কের না৷ দিরদ্র ও বঞ্িচত মানুেষরা তােদর সম্পেদর কথা েজেন েফেল হয়েতা হাত পাতেত আসেব এ ভেয় তারা সম্পদ লুিকেয় রােখ ৷ পিবত্র েকারআন এই
কৃপণতােক ঈমােনর পিরপন্থী বেল উল্েলখ কেরেছন এবং এ ধরেনর মানুষেক সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বা কােফর িহেসেব অিভিহত কের বেলেছ, কিঠন শাস্িত ও
লাঞ্চনাই তােদর প্রাপ্য ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : কৃপণতার মেতা েকান েকান মানিসক েরাগ অেনক শারীিরক েরােগর মতই ব্যাপক ও সংক্রমক৷ কৃপণ েলােকরা অন্যেদর দয়া ও দান খয়রােতর জন্যও
বাধা ৷
দ্িবতীয়ত : আল্লাহর েদয়া িবিভন্ন েনয়ামেতর েশাকর করার একটা পন্থা হেলা, িনয়ামতগুেলার কথা উল্েলখ্য করা ও েসগুেলা েভাগ করা ৷ আল্লাহর েদয়া
িনয়ামেতর কথা েগাপন করার অর্থ হেলা িনয়ামেতর প্রিত অকৃতজ্ঞতা ৷
এবাের সুরা িনসার ৩৮ ও ৩৯ নম্বর িনেয় আেলাচনা করেবা ৷ এই দুই আয়ােত বলা হেয়েছ, "যারা মানুষেক েদখােনার জন্য দান কের এবং পরকাল ও আল্লাহর
প্রিত যােদর ঈমান েনই, আল্লাহ তােদর ভােলাবােসন না এবং যােদর সহচর শয়তান েস কতই না িনকৃষ্ট সঙ্গী ৷ যিদ তারা আল্লাহ ও পরকােলর প্রিত
িবশ্বাস স্থাপন করেতা এবং আল্লাহ তােদর যা িদেয়েছন তা েথেক দান করেতা তাহেল তােদর িক ক্ষিত হেতা ? আল্লাহ তােদর িবষেয় ভােলা জােনন৷"
আেগর আয়ােতর বক্তব্য পূর্ণ করার জন্য এই দুই আয়ােত বলা হচ্েছ, কৃপণতার মেনাভাব মানুষেক আল্লাহ ও পরকােলর উপর িবশ্বাস েথেক দূের সিরেয় েনয় ৷
কারণ যাকাত েদয়া ও দান খয়রাত করা ঈমােনর জন্য জরুরী এবং যারা এই ফরয বা আল্লাহর িনর্েদিশত অবশ্যপালনীয় কর্তব্য পালেন িবরত থােক তারা
িনেজেদর সম্পদেক আল্লাহর েচেয়ও েবিশ গুরুত্ব েদয় ৷ সাধারণত এ ধরেনর েলাক েকান সময়ই েতমন েকান দান খয়রাত কের না ৷ যিদ কখেনা দান খয়রাত কেরও
থােক তা সামািজক মর্যাদা বা সম্মান রক্ষার জন্েয কের থােক ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : যারা েলাক েদখােনার উদ্েদশ্েয দান খয়রাত কের, তােদর ক্েষত্ের দান করা আর না করার মধ্েয েকান পার্থক্য েনই ৷ বরং েলাক েদখােনার দান
খয়রাত েগানাহ বেল এজন্য শাস্িতও েপেত হেব ৷
(৪০-৪৩ আয়াত)
আজেকর আসের সূরা িনসার ৪০ েথেক ৪৩ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। এই সূরার চল্িলশ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বেলেছন,"িনঃসন্েদেহ আল্লাহ অণু পিরমাণও জুলুম কেরন না এবং অণু পিরমাণ পূণ্যকার্য হেলও িতিন তা দ্িবগুণ কের েদন এবং আল্লাহ তার কাছ েথেক
মহাপুরস্কার দান কের থােকন ৷"
আেগর আয়ােত বলা হেয়েছ,যারা বঞ্িচত ও দিরদ্রেদর দান খয়রাত কের না, তারা আল্লাহর েনয়ামেতর ব্যাপাের কুফির করেছ অর্থাৎ আল্লাহর েনয়ামতেক
অস্বীকার করেছ এবং এই কুফিরর জন্য তােদরেক শাস্িত েপেত হেব ৷ আর এ আয়ােত বলা হচ্েছ, "আল্লাহর েদয়া শাস্িতর অর্থ িতিন বান্দােদর ওপর জুলুম
কেরন না, বরং এসব শাস্িত মানুেষরই কােজর পিরণাম মাত্র ৷"
পােপর উৎস হল, হয় অজ্ঞতা অথবা ভুল িচন্তাধারা বা উন্মাদনা, িকংবা েলাভ লালসা বা শ্েরষ্ঠত্ব অর্জেনর খােহশ৷ িকন্তু আল্লাহ এসব ত্রুিট
িবচ্যুিত েথেক মুক্ত বেল, িনেজর সৃষ্িটর ওপর জুলুম করার েকান প্রেয়াজনই তাঁর েনই৷ মানুষ িনেজই েনাংরা কােজ িলপ্ত হেয় িনেজর ওপর জুলুম কের৷
আয়ােতর অন্য অংেশ বলা হেয়েছ, "আল্লাহ সৎ কাজ করেত মানুষেক আহবান জানাচ্েছন, যারা এই আহবােন সাড়া িদেবন আল্লাহ তােদরেক দুিনয়া ও পরকােল
পুরষ্কার েদেবন এবং েস পুরস্কার ও হেব কেয়কগুন ৷ এটা মানুেষর প্রিত আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ।" অন্যান্য আয়ােত আল্লাহ আন্তিরক দান খয়রােতর



জন্য ৭০০ গুন প্রিতদান েদয়ার কথা বেলেছন ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
*পৃিথবীেত আমােদর িবপদ ও দূর্েযাগ আল্লাহর পক্ষ েথেক জুলুম নয়,বরং এগুেলা আমােদর কৃপণতা এবং কুফির মেনাভােবর ফল৷ অর্থাৎ আমরা িনেজরাই
িনেজেদর ওপর জুলুম কির ৷
* আল্লাহ আনুপািতক হাের পােপর শাস্িত িদেয় থােকন, পােপর তুলনায় এক িবন্দুও েবশী শাস্িত িতিন েদন না ৷ িকন্তু িতিন ভােলা কােজর পুরষ্কার
অেনকগুণ েবশী িদেয় থােকন ৷
এবাের সুরা িনসার ৪১ ও ৪২ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা ৷ এই দুই আয়ােত বলা হেয়েছ, "েহ নবী েস িদন তােদর িক অবস্থা হেব,যখন আিম প্রত্েযক
ধর্ম সম্প্রদায় েথেক একজন সাক্ষী উপস্িথত করব এবং আপনােকও তােদর প্রিত সাক্ষী করেবা ? যারা অিবশ্বাসী হেয়েছ এবং নবী রাসুলেদর
িবরুদ্ধাচারণ কেরেছ, তারা েসিদন বলেব, হায়! আমরা যিদ মািটর সােথ িমেশ েযতাম ৷ আর েসিদন তারা আল্লাহর কােছ েকান কথাই েগাপন করেত পারেব না ৷"
আল্লাহ েয কােরা ওপর জুলুম কেরন না, তার সবেচেয় ভােলা প্রমাণ হেলা, পরকােল আল্লাহর িবচারালেয় মানুেষর কৃতকর্েমর অেনক সাক্ষী থাকেব৷
মানুেষর শরীেরর িবিভন্ন অংেশর সাক্ষ্য ছাড়াও, েফেরশতােদর সাক্ষ্য এমনিক নবী রাসুলেদরও সাক্ষ্য েনয়া হেব৷ অবশ্য ইসলােমর নবী (সঃ) তাঁর
উম্মতেদর সাক্ষী হওয়া ছাড়াও সর্বশ্েরষ্ঠ নবী িহেসেব অন্যান্য নবীেদর জন্েযও সাক্ষী হেবন৷পরকােলর িবচাের নবীিজর উপস্িথিত ও সাক্ষ্য েদেখ
বলেব হায়, আমােদর যিদ জন্মই না হত িকংবা মৃত্যুর পর যিদ িচরকাল মািটেতই িমেশ থাকতাম৷ িকন্তু তখন এই সব আক্েষপ আর হা গুতাশ েকান কােজ আসেব
না৷ কারণ,পৃিথবীেত তােদরেক েয জীবন ও সময় সুেযাগ েদয়া হেয়েছ তা েশষ হেয় েগেছ৷ তাই িকয়ামেত এতসব সাক্ষ্য প্রমাণ থাকেব বেল েকান খারাপ কাজই
েঢেক রাখা যােবনা ৷ এছাড়াও আল্লাহর কােছ কােরা েকান কথা ও িচন্তাও েগাপন থােক না৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
* মানুেষর মানুেষর কৃতকর্েমর বড় সাক্ষী হেবন মানুেষর িবচােরর জন্য িবচার িদবেস আল্লাহ এটাই েদখেবন েয, কারা তােদর কােছ পাঠােনা নবীেদর
িনর্েদশ অনুযায়ী জীবন পিরচালনা কেরেছ এবং কারা তা কেরিন৷ আর এরই িভত্িতেত িতিন মানুষেক শাস্িত বা পুরস্কার িদেবন৷
* িকয়ামত বা পুনরুত্থান হল অনুতাপ আর অনুেশাচনার িদন৷ েসিদন অেনেকই বলেব, হায় যিদ মািট হতাম বা মািট েথেক আবার আমােদর জীিবত করা না হত!
এবাের সুরা িনসার ৪৩ নম্বর আয়ােতর অর্থ িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "েহ মুিমনগণ,েতামরা মাতাল অবস্থায় নামােজর কােছ েযও না,
েয পর্যন্ত েতামরা যা বল ,তা বুঝেত না পার৷ আর মুসািফর না হেয় থাকেল অপিবত্র অবস্থায় নামােজর স্থান বা মসিজেদও যােব না, েয পর্যন্ত না
েতামরা েগাসল করেব৷ তেব এসব স্থান অিতক্রম করা যােব৷ আর যিদ েতামরা অসুস্থ হও অথবা সফের থাক, অথবা েতামােদর মধ্েয েকউ েশৗচাগার েথেক আেস,
অথবা েতামরা স্ত্রী-গমন কর এবং এসব ক্েষত্ের পািন না পাও তাহেল পিবত্র মািট িদেয় েতামােদর মুখ ও হাত মুেছ েফল অর্থাৎ তায়াম্মুম কর৷
িনশ্চয়ই আল্লাহ পাপ েমাচনকারী, ক্ষমাশীল৷"
এই আয়ােত নামােজর িকছু িবধান বর্ণনার আেগ প্রথেম নামােজর মূল েচতনা বা আল্লাহর িদেক মেনািনেবশ করার কথা বলা হেয়েছ৷ এরপর েগাসল ও
তায়াম্মুেমর িবধান উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ নামাজসহ অন্যান্য ইবাদেতর মূল লক্ষ্য হল মানুষ েযন তাঁর স্রষ্টার প্রিত স্থায়ীভােব মেনােযাগী হয়
এবং একমাত্র আল্লাহর ওপরই িনর্ভর কের৷ েয মানুেষর হৃদয় আল্লাহর প্েরেম বা আল্লাহর আকর্ষেণ বাঁধা, িতিন সব মুখােপক্ষীতা ও সব িনর্ভরশীলতা
েথেক মুক্ত হন৷ তাই েযসব িবষয় মানুষেক নামােজ পূর্ণ সেচতনতার পেথ বাধা সৃষ্িট কের, েস সব বর্জন করেত বলা হেয়েছ৷ েযমন- এ আয়ােত মদ বা মাদকতা
সৃষ্িটকারী দ্রব্য িনিষদ্ধ করা হেয়েছ এবং অন্য কেয়কিট আয়ােত অসুস্থ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামাজ না পড়ার িনর্েদশ েদখা হেয়েছ৷ নামােজ
দাঁড়ােল মানুষেক এটা মেন রাখেত হেব েয, তাঁরা আল্লাহর সামেন উপস্িথত৷ তাঁেদর এটাও বুঝেত হেব েয তাঁরা আল্লাহর সামেন িক বলেছন এবং আল্লাহর
কেছ িক প্রার্থনা করেছন ? মানুেষর মনেক আল্লাহমুখী বা আল্লাহর প্রিত মেনােযাগী করা ছাড়াও মানুেষর শরীরেকও সব ধরেনর কদর্যতা েথেক পিবত্র ও
পিরষ্কার রাখেত হেব৷ তাই স্ত্রী- িমলেনর পর বা অপিবত্র অবস্থায় নামাজ পড়া েতা দূেরর কথা নামােজর স্থান মসিজেদও যাওয়া যােবনা৷ জরুরী
অবস্থা েদখা িদেল মসিজেদর এক দরজা িদেয় প্রেবশ কের দ্রুত অন্য দরজা িদেয় েবিরেয় েযেত হেব৷ িকন্তু সফের থাকা অবস্থায় ফরজ েগাসেলর জন্য
প্রেয়াজনীয় পািন পাওয়া না েগেল বা েকান অসুস্থতার কারেণ পািন ব্যবহার করা ক্ষিতকর হেল মানুষ পিবত্র মািট ছুঁেয় তথা তায়াম্মুেমর মাধ্যেম
পিবত্র হেয় নামাজ আদায় করেত বলা হেয়েছ।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
নামাজ অর্থ শুধু বারবার িকছু কথা বলা আর অঙ্গভঙ্গী করা নয় ৷ নামােজর প্রাণ হেলা আল্লাহর প্রিত মেনােযাগ আর এ জন্েয সেচতনতা জরুরী ৷
মসিজদ ও ইবাদেতর স্থান পিবত্র এবং এসেবর মর্যাদা রেয়েছ ৷ তাই অপিবত্র অবস্থায় এসব স্থােন যাওয়া উিচত নয়৷ মন ও শরীর পিবত্র করা আল্লাহর
সামেন উপস্িথত হবার ও আল্লাহর সােথ কথা বলার পূর্বশর্ত ৷ সফর ও অসুস্থতার সময়ও নামাজ পড়েত হেব৷ তেব এসব ক্েষত্ের নামােজর িবধােন িকছু ছাড়
েদয়া হেয়েছ৷
(৪৪-৪৭ আয়াত )
পিবত্র েকারআেনর তাফসীর িবষয়ক অনুষ্ঠােনর অনুেরােধর এই আসের আজ সূরা িনসার ৪৪ েথেক ৪৭ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন
করা হেব। এ সূরার ৪৪ ও ৪৫ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন- "আপিন িক তােদর েদেখনিন, যারা িকতােবর িকছু অংশ বা তাওরাত েপেয়িছল ,
িকন্তু তারা ভ্রান্ত পথ িকেন িনেয়েছ এবং তারা চায় আপিনও পথভ্রষ্ট হন৷ আল্লাহ আপনার শত্রুেদর অবস্থা ভােলাভােব জােনন, আল্লাহই অিভভাবক এবং
সাহায্যকারী িহেসেব যেথষ্ট৷"



এই আয়ােত একদল ইহুদী পন্িডেতর কথা বলা হচ্েছ, যারা ইসলােমর আিবর্ভােবর সময় মদীনায় িছেলন আল্লাহর বাণী সম্পর্েক জানার কারেণ তারা ইসলােমর
নবী ও পিবত্র েকারআেনর প্রিত সবার আেগ ঈমান আনেবন এটাই িছল স্বাভািবক এবং কাঙ্ক্িষত ৷ িকন্তু এর পিরর্বেত তারা প্রথম েথেকই নবী কিরম (সঃ)-
এর সােথ শত্রুতা শুরু কের এমনিক মক্কার মুশিরকেদর সােথও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়৷ এই আয়ােত তােদরেক স্মরণ কিরেয় েদয়া হেয়েছ েয, এই ইহুদী পন্িডতরা
তাওরাত বা ঐিশ বাণীর সােথ পিরিচত হওয়া সত্ত্েবও তােক িনেজেদর ও অন্যেদর জন্য মুক্িত এবং েসৗভাগ্েযর মাধ্যম িহেসেব গ্রহণ কেরিন৷ বরং তারা
অন্যেদর পথভ্রষ্ট করেতা এবং তােদর ঈমােনর পেথ বাধা সৃষ্িট করেতা, এরপর মুসলমানেদর উদ্েদশ্য কের আল্লাহ বলেছন, েতামরা তােদর শত্রুতার জন্য
ভয় েপেয়া না৷ কারণ, তারা আল্লাহর কর্তৃত্ব েথেক মুক্ত নয়৷ আর েতামােদর জন্েয রেয়েছ আল্লাহর সাহায্য৷
এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ
শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী ও তাঁর িবধান সম্পর্েক জ্ঞানই মুক্িত এবং েসৗভাগ্য অর্জেনর জন্েয যেথষ্ট নয়৷ অেনক ধর্মীয় পন্িডত িনেজরাও পথভ্রষ্ট
িছেলন এবং অন্যেদরেকও পথভ্রষ্ট কেরেছন ৷ মুসিলম সমােজর আসল শত্রুরা ধর্ম ও জনগেণর িবশ্বােসর শত্রু ৷ তারা সমােজর েভতের থাকুক বা বাইেরই
থাকুক তােত েকান পার্থক্য েনই ৷ আল্লাহর সাহায্য পাবার শর্ত হেলা, তার মেনানীত প্রিতিনিধ তথা ধর্মীয় েনতার আনুগত্য করা ৷ িনেজর বা অন্যেদর
বস্তুগত বা দুিনয়াবী শক্িতর ওপর িনর্ভর করেল আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যােব না ৷
এবাের সুরা িনসার ৪৬ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা ৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "ইহুদীেদর মধ্েয িকছু েলাক মূল অর্থ েথেক তােদর কথার েমাড় ঘুিরেয়
েনয় এবং বেল আমরা শুেনিছ, িকন্তু অমান্য করিছ ৷ তারা মহানবীর উদ্েদশ্েয েবয়াদবী কের আেরা বেল, েশান, না েশানার মত৷ মুখ বাঁিকেয় ধর্েমর প্রিত
তাচ্িছল্য প্রদর্শেনর উদ্েদশ্েয তারা বেল "রািয়না" বা আমােদর রাখাল ৷ অথচ তারা যিদ বলেতা েয, আমরা শুেনিছ ও মান্য কেরিছ এবং যিদ বলেতা েশান
ও আমােদর প্রিত লক্ষ কর তেব তা তােদর জন্য ভােলা ও সংগত হেতা। িকন্তু আল্লাহ তােদর প্রিত অিভশাপ িদেয়েছন, তােদর কুফরীর জন্য৷ তাই তােদর অিত
অল্প সংখ্যকই ঈমান আনেব৷
ইসলােমর শত্রুরা এই পিবত্র ধর্েমর িবেরাধীতা কেরেছ িবিভন্ন কুৎিসত পন্থায় ৷ এর মধ্েয অন্যতম হেলা, ঠাট্রা-িবদ্রুপ করা ৷ এই আয়ােত এই সব
িবদ্রুেপর কেয়কিট দৃষ্টান্ত উল্েলখ করা হেয়েছ৷ ইসলােমর অকাট্য যুক্িতর েমাকােবলা করেত ব্যর্থ হেয়ই তারা এভােব ইসলােমর প্রিত িবদ্েবষ
প্রকাশ করত ৷ েযমন- েকান েকান ইহুদী রাসুল (সঃ)'র সােথ কথা বলার সময় এমন সব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করত, যার ভাল ও মন্দ দু'রকম অর্থই হেত পাের
৷ এরা অবশ্য মুখ িবকৃত কের মন্দ অর্েথই ওই শব্দগুেলা উচ্চারণ করেতা৷ অথচ এমন ভাবও েদখােতা েয, তারা এসব ভােলা অর্েথই বলেছ ৷ মুসলমানরাও
প্রতািরত হেয় রাসুল (সঃ)'েক েযন এসব বাক্েয সম্েবাধন না কের েসজন্েয এই আয়াত উল্েলিখত কেয়কিট শব্দ ছাড়াও সুরা বাকারার ১২ নম্বর রুকুেত
"রািয়না" শব্দিট িদেয় রাসুেল েখাদােক সম্েবাধন না করেত মুসলমানেদর িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ৷ এসব ইহুদীরা রাসুেল েখাদার সামেন বলেতা "সােমনা" ও
"আসাইনা" ৷ এর অর্থ আমরা শুেনিছ ও তা অমান্য কেরিছ৷ এর ভােলা অর্থ হচ্েছ আমরা অপনার বাণী শুেনিছ এবং আপনার িবেরাধীেদর িবভ্রান্িতমূলক কথা
অমান্য কেরিছ৷ িকন্তু এর খারাপ অর্থ হেলা, আমরা আপনার কথা শুেনিছ সত্য, িকন্তু আমরা তা আমল করেবা না৷ দ্িবতীয় একিট বাক্য যা ঐ ইহুদীরা
রাসুেলর সামেন বলেতা তা হেলা, েতামরা আমার কথা েশান এবং আল্লাহ করুন, েতামােদরেক িতিন েযন েকান কথাই না েশানান৷ এর ভাল অর্থ হেলা, েকান
কষ্টদায়ক কথা েযন েশানােনা না হয়, অর্থাৎ আপিন যাই বলুন তার উত্তের েযন আপনােক েকান খারাপ কথা শুনেত না হয়৷ বরং েযন ভােলা কথাই েশােনন৷ আর
এর খারাপ অর্থ হেলা, অনুকুল ও আনন্দদায়ক েকান কথাই েযন আপনােক না েশানােনা হয়৷ তৃতীয় বাক্য 'রােয়না'র ভাল অর্থ হেলা, আমােদর িদেক লক্ষ্য
রাখুন বা আমােদরেক েবাঝার জন্য আেরা সময় িদন ৷ এর মন্দ অর্থ হেলা, েবাকা বানােনা৷ ইহুদীেদর ভাষায় এিট একিট গািল িহেসেবও ব্যবহৃত হত৷
ইহুদীরা এসব দ্ব্যর্থেবাধক কথা বলার পিরবর্েত স্পষ্ট শব্দগুেলা ব্যবহার করেত পারেতা ৷ েযমন- তারা সােমনা ও আসাইনার পিরবর্েত বলেত পারেতা
সােমনা ও আতাইনা অর্থাৎ আমরা শুেন িনেয়িছ এবং মান্যও কেরিছ৷
"ইসমা গাইরা মুসমার" পিরবর্েত শুধু ইসমা বা আপিন শুেন িনন বলেত পারেতা এবং রােয়নার পিরবর্েত বলেত পারেতা উনজুরনা অর্থাৎ আমােদর মঙ্গেলর
িদেক লক্ষ্য রাখুন ৷ িকন্তু তারা এসব সেমােয়ািচত ও মঙ্গলজনক কথা না বেল িবদ্রুপাত্বক কথাগুেলা বেলেছ৷ রাসুেলর মেন কষ্ট েদয়ার জন্েয ঐসব
ইহুদীরা আল্লাহর রহমত েথেক বঞ্িচত হয়৷ তাই তারা ঈমান আনেত পােরিন ৷ িকন্তু েযসব ইহুদী এসব কাজ েথেক দূের িছল তারা ঈমান আনেত েপেরেছ ।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
*িবেরাধীেদর সােথও ন্যায় আচরণ করেত হেব৷ এ আয়ােত সব ইহুদীেদর িনন্দা করা হয়িন৷ একদল ইহুদীর খারাপ কােজর দায় তােদর সবার ওপর চাপােনা যায়
না৷
* ধর্মীয় িবধানই েহাক বা ধর্মীয় েনতাই েহাক তােদর কােরা উদ্েদশ্েযই ঠাট্রা িবদ্রুপ করা জােয়জ নয়৷
* মানুেষর মঙ্গল ও কল্যাণ নবীেদর দাওয়াত গ্রহণ এবং েখাদায়ী িবধান েমেন চলার ওপরই িনর্ভর করেছ ৷
এবাের সুরা িনসার ৪৭ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "েহ আহেল িকতাব! ইসলােমর নবীর কােছ আমরা যা নািজল কেরিছ, তার ওপর
অর্থাৎ পিবত্র েকারআেনর ওপর ঈমান আন যা েতামােদর কােছ অবতীর্ণ গ্রন্থগুেলার সত্যতার প্রমাণ িদচ্েছ ৷ এর ওপর িবশ্বাস কর, এমন হবার আেগই যখন
আিম মুেছ িদব অেনক েচহারা তারপর তােদরেক েপছন েথেক উল্িটেয় েদব, েযমন কের অিভশপ্ত কেরিছ শিনবার অমান্যকারী ইহুদীেদরেক ৷ আর আল্লাহর
িনর্েদশ কার্যকরী হেবই৷"
আেগর আয়ােত আহেল িকতাব ও িবেশষ কের ইহুদীেদর উদ্েদশ্েয বক্তব্েযর পর এ আয়ােতও তােদর উদ্েদশ্েয বলা হচ্েছ, েতামরা েতা আল্লাহর িকতােবর সােথ
পিরিচত , তাই েতামােদর উিচত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ৷ েতামরা েতা মুশিরক বা অংশীবাদীেদর মত নও েয, আল্লাহর ওপর ঈমােনর অিভজ্ঞতা েতামােদর
রেয়েছ৷ এছাড়াও ইসলাম ধর্েমর গ্রন্থ পিবত্র েকারআেনর সােথ েতামােদর ধর্মীয় গ্রন্েথরও িমল ও সমন্বয় রেয়েছ৷ কারণ, এসব গ্রন্থই একই আল্লাহর



কাছ েথেক এেসেছ৷ এরপর আল্লাহ একিট গুরুত্বপূর্ণ নীিতর কথা উল্েলখ কের বেলেছন, েতামরা িহংসা ও একগুঁেয়মীর কারেণ সত্যেক উেপক্ষা কের
প্রকৃতপক্েষ িনেজেদর িচন্তা ও মানবীয় প্রকৃিতেকই উেপক্ষা এবং িবকৃত কেরছ৷ আর এর ফেল, েতামােদর মানবীয় েচহারা ধীের ধীের মুেছ যাচ্েছ৷
মানুেষর িচন্তা ভাবনা ও অভ্যাস শরীর ও েচহারায় প্রভাব েফেল৷ তাই পিবত্র েকারআেন সত্য েথেক মানুেষর দূের থাকােক েচহারা িবকৃত হওয়া এবং
ক্রেমই মানবীয় েচহারা মুেছ যাওয়ার সােথ তুলনা কেরেছ যা তােক অধঃপতন ও চূড়ান্ত ধ্বংেসর িদেক িনেয় যায়৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : অন্য ধর্েমর অনুসারীেদরেক ইসলােমর িদেক আহবােনর সময় তােদর ভাল িদকগুেলােক স্বীকৃিত েদয়া ও েমেন েনয়া উিচত৷
দ্িবতীয়ত : সমস্ত েখাদায়ী ধর্েমর িশক্ষা এবং নবীেদর বক্তব্য মূলত একই এবং এসেবর উদ্েদশ্য বা লক্ষ্েযও েকান পার্থক্য েনই৷
তৃতীয়ত : ইসলাম ধর্ম একত্ববাদী অন্যান্য ঐশী ধর্েমর অনুসারীেদরেকও আল্লাহর ওপর ঈমান আনেত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর আহবান জানায়৷
চতুর্থত : ধর্মেক অবমাননার জন্য পৃিথবীেতই শাস্িত েনেম আেস।
( ৪৮-৫২ আয়াত)
আজেকর আসের সূরা িনসার ৪৮ েথেক ৫২ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। েতা শুরুেতই েদখা যাক ৪৮ নং আয়ােত িক বলা হেয়েছ,
"আল্লাহ তাঁর সােথ শিরক করার অপরাধ ক্ষমা কেরন না,এ ছাড়া যােক ইচ্েছ তার পাপ ক্ষমা কেরন ৷ েয আল্লাহর শিরক কের েস মহাপাপ করেলা৷"
আেগর আয়ােত ইহুদী ও খ্রীষ্টানেদর উদ্েদশ্েয িকছু সাবধান বাণী উচ্চারেণর পর আল্লাহ এ আয়ােত মুসলমানেদরেকও এটা স্মরণ কিরেয় িদচ্েছন েয, েযসব
িবশ্বাস বা কাজ মানুষেক খাঁিট একত্ববাদ েথেক দূের সিরেয় েদয় অর্থাৎ মানুষ েযসব কাজ বা িবশ্বােসর মাধ্যেম আল্লাহর সােথ অন্যিকছু বা কাউেক
শিরক কের েসসব বড় েগানাহ ৷ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়া সত্ত্েবও এইসব েগানাহ ক্ষমা করেবন না৷ কারণ, অংশীবািদতা মানুেষর ঈমােনর িভত্িতেক
নষ্ট কের েদয়৷ আল্লাহর ক্ষমাশীলতা বলেত এখােন যা েবাঝােনা হেয়েছ তা হেলা, ক্ষমা না চাইেলও বা তওবা না করেলও আল্লাহ েকান েকান পাপ ক্ষমা কের
েদন ৷ িকন্তু আল্লাহ িশর্েকর অপরাধ তওবা কের পুনরায় ঈমান না আনা পর্যন্ত ক্ষমা কেরন না ৷ িবিভন্ন বর্ণনা অনুযায়ী পিবত্র েকারআেনর এ আয়াত
মুিমনেদর জন্য সবেচেয় আশাব্যাঞ্জক৷ কারণ,মুিমনেদর েগানাহ যত বড় বা েবশীই েহাক না েকন,তােদরেক আল্লাহর রহমত েথেক িনরাশ হেত িনেষধ করা
হেয়েছ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
িশর্ক মানুষেক আল্লাহর রহমত েথেক দূের সিরেয় েদয় ৷ অংশীবাদী িনেজই িনেজেক আল্লাহর িবেশষ রহমত েথেক বঞ্িচত কের৷ আল্লাহর সােথ কাউেক শরীক
করার অর্থ হেলা, আল্লাহর ব্যাপাের িমথ্যা বলা এবং এটা আল্লাহর ওপর সবেচেয় বড় অপবাদ৷
এবাের এই সূরার ৪৯ ও ৫০ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা৷ এই দুই আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন, "তুিম িক তােদর েদখিন ? যারা িনেজেদর
পিবত্র ও িনষ্পাপ মেন কের ? বরং আল্লাহই যাঁেক ইচ্ছা তাঁেক পিবত্র কেরন, তােদর ওপর িবন্দুমাত্র জুলুম করা হেব না৷ লক্ষ্য কর, তারা িকভােব
আল্লাহ সম্পর্েক িমথ্যা অপবাদ আেরাপ করেছ এবং এিটই প্রকাশ্য পাপ িহেসেব যেথষ্ট৷"
এই আয়ােত আল্লাহ তা'লা বলেছন েতামরা েকন এেক অপরেক িবভ্রান্ত এবং িনেজেদরেক সব সময় সিঠক ও িনর্ভুল মেন করছ? অথচ আল্লাহ েতামােদর মেনর খবর
জােনন৷ েতামােদর মধ্েয কারা প্রশংসা পাবার েযাগ্য েসটাও আল্লাহই ভােলা জােনন৷ আল্লাহই কােজর মাধ্যেম মানুষেক অপিবত্রতা েথেক পিবত্র কেরন
এবং তােদর প্রশংসা কেরন৷ অন্যকথায়, আল্লাহ েযসব ৈবিশষ্ট্যেক ভােলা মেন কেরন, েসসবই হচ্েছ সৎগুন। স্বার্থপর ও অহংকারী েলােকরা েযসব িবষয়েক
িনেজেদর শ্েরষ্ঠত্েবর মাপকািঠ বেল মেন কের েসগুেলা সৎগুন নয় ৷ এ ধরেনর মানুষ ঐসব খারাপ িদকেক আল্লাহর ওপরও চািপেয় েদয় ৷ এসব হেলা, আল্লাহর
ওপর িমথ্যা চািপেয় েদয়া তথা আল্লাহেক অপবাদ েদয়া ৷ ধার্িমক েলােকরা ধর্ম পালন করেত অহঙ্কারী হেয় পড়েল তেব তা হেব মারাত্মক িবপর্যয়৷ এটা
এমন এক বড় িবপদ যা ঐশী ধর্েমর প্রত্েযক অনুসারীেকই ফাঁেদ েফলেত পাের ৷ ইসলাম ধর্ম অন্যান্য ধর্েমর েচেয় উন্নত বেল এটা ধের েনয়া যায় না েয,
প্রত্েযক মুসলমানই অন্যেদর েচেয় ভােলা ৷ অর্থাৎ এ আয়ােত ধর্মীয় অহঙ্কােরর িবপদ েথেক দূের থাকেত মুসলমানেদর সাবধান কের েদয়া হেয়েছ৷ হযরত
আলী (আঃ) বেলেছন ,"েখাদাভীরু েলােকরা প্রশংসা শুেন ভয় পায়৷" েখাদাভীরু েলােকরা আত্ম প্রশংসা েতা কেরনই না, বরং েকউ প্রশংসা করেল অহংকার
সৃষ্িটর ব্যাপাের ভয় কেরন ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : আল্লাহ যিদ েকান মানুেষর প্রশংসা কেরন েসটাই গ্রহণেযাগ্য ও মূল্যবান ৷ আত্ম প্রশংসার েকান মূল্য েনই৷
দ্িবতীয়ত : িনেজর প্রশংসা ও প্রচার অহংকােরর বিহঃপ্রকাশ ৷ এটা আল্লাহর দাসত্েবর েচতনারও পিরপন্থী ৷
তৃতীয়ত : িনেজেক আল্লাহর কাছাকািছ বা অিত ঘিনষ্ঠ মেন করার অর্থ হেলা, আল্লাহর ওপর সবেচেয় বড় অপবাদ েদয়া ৷ এ ধরেনর অহঙ্কােরর জন্য কেঠার
শাস্িত েভাগ করেত হেব৷
এবাের সুরা িনসার ৫১ ও ৫২ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "তুিম িক তােদর লক্ষ্য কেরািন, যারা ঐিশ গ্রন্েথর িকছু অংশ
প্রাপ্ত হেয়েছ, তারা মূর্িত এবং শয়তানেদর িবশ্বাস কেরেছ ? তারা অিবশ্বাসীেদর সম্পর্েক বেল আমরা েতা ইসলােমর প্রিত িবশ্বাসীেদর েচেয় েবশী
সুপথ গামী ৷ এেদর ওপরই আল্লাহ অিভশাপ িদেয়েছন ৷ আল্লাহ যােক অিভশাপ েদন তুিম তার জন্য েকান সাহায্যকারী পােব না ৷"
ইিতহােস এেসেছ ওহুদ যুদ্েধর পর মদীনার একদল ইহুদী মক্কায় িগেয় মুসলমানেদর িবরুদ্েধ মুশিরকেদর সােথ েজাটবদ্ধ হয় ৷ তারা মুশিরকেদর সুদৃষ্িট
পাবার জন্য তােদর মূর্িত গুেলােক েসজদা কের এবং বেল েয, মূর্িতপূজা মুসলমানেদর ঈমােনর েচেয় ভােলা৷ মুসলমানেদর িবরুদ্েধ েকান ষড়যন্ত্ের
িলপ্ত হেব না বেল ইহুদীরা মহানবীর সােথ চুক্িতবদ্ধ থাকেলও তারা েসই চুক্িত লঙ্ঘন কের এবং মুসলমানেদর িবরুদ্েধ েকারাইশেদর সােথ ঐক্যেজাট



গঠন কের৷ এ েথেক েবাঝা যায় ইহুদীরা িনেজেদর অশুভ লক্ষ্য অর্জেনর জন্য তােদর নীিত িবসর্জন িদেত প্রস্তুত িছল৷ ইহুদীরা ঐশী ধর্মগ্রন্থ
তাওরােতর অনুসারী বেল দাবী করা সত্ত্েবও মূর্িতপূজারীেদর কুসংস্কারাচ্ছন্ন িবশ্বাসেক ইসলােমর েচেয় উত্তম বেল েঘাষণা েদয়, এমনিক তারা
ইসলােমর িবরুদ্েধ সংগ্রােমর জন্য মুশিরকেদর সােথ েজাট বাঁেধ ৷ এত বড় অপরােধর জন্য আল্লাহ তােদর ওপর অিভশাপ িদেয়েছন এবং তারা আল্লাহর রহমত
েথেক বঞ্িচত হেয়েছ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ইহুদীরা ইসলাম ধর্েমর িবরুদ্েধ শত্রুতার জন্েয ধর্মহীন কােফরেদর সােথও ঐক্যেজাট করেত প্রস্তুত৷ তাই তােদর ব্যাপাের সাবধান থাকা
উিচত৷
দ্িবতীয়ত : িহংসা ও ঘৃণা মানুষেক অন্ধ কের েফেল। যারা ইসলােমর সােথ শত্রুতা করেছ তারা ইসলাম ধর্মেক খারাপ মেন কের তা করেছ না৷ ইসলাম ধর্ম
তােদর জড়বাদী অশুভ লক্ষ্য অর্জেনর পেথ বাধা বেলই তারা এর িবেরাধী ৷
তৃতীয়ত : মানুেষর প্রকৃত সাহায্যকারী হেলন আল্লাহ৷ েকউ যিদ িনেজর খারাপ কােজর জন্য আল্লাহর রহমত েথেক বঞ্িচত হয় , তাহেল েস েযন িনেজই
িনেজেক সাহায্যকারী েথেক দূের সিরেয় িনল৷
(৫৩-৫৭ আয়াত)
আজ সূরা িনসার ৫৩ েথেক ৫৭ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। শুরুেতই েদখা যাক ৫৩,৫৪ও৫৫ নং আয়ােত িক বলা হেয়েছ,
"(মুশিরকেদর সােথ েজাট বাঁধার জন্য সেচষ্ট) ইহুদীরা িক এটা মেন কের েয, রাষ্ট্েরর শাসেন তােদর অংশ আেছ ? যিদ থােক, েসখােনও তারা েলাকেদরেক
এক কনাও েদেব না ৷ অথবা আল্লাহ িনজ অনুগ্রেহ মুসলমানেদর যা িদেয়েছন েস জন্য িক তারা িহংসা কের ? আমরা ইব্রাহীেমর বংশধরেদরও গ্রন্থ এবং
িবজ্ঞান দান কেরিছলাম৷ তােদরেক িদেয়িছলাম িবশাল রাজ্য৷ তােদর মধ্েয একদল েলাক তাওরাত, ইঞ্িজল ও যাবুের িবশ্বাস কেরেছ, আর অন্যরা ঈমান েতা
আেনইিন , বরং অন্যেদরেকও ঈমান আনেত বাধা িদেয়েছ৷ জাহান্নােমর আগুনই তােদরেক েপাড়ােনার জন্েয যেথষ্ট৷"
আেগর আয়ােতর ব্যাখ্যায় আমরা বেলিছলাম ইহুদীরা মদীনার মুসলমানেদর পরািজত করেত মক্কার মুশিরকেদর সাহায্য েচেয়িছল এবং এজন্েয তােদর সােথ
েজাটবদ্ধ হেয়িছল ৷ এই আয়ােত তােদর উদ্েদশ্য কের বলা হচ্েছ, েতামরা িক রাষ্ট্র ক্ষমতা হােত পাবার আশায় এসব কাজ করেছা? অথচ রাষ্ট্র ক্ষমতা
পাবার েকান েযাগ্যতা েতামােদর েনই৷ কারণ, আিধপত্েযর েনশা েতামােদর মধ্েয এত প্রবল েয, েতামরা ক্ষমতায় েগেল কাউেক েকান অিধকারই েদেবনা এবং
সমস্ত সুেযাগ সুিবধা ও অিধকার েতামরা িনেজরাই েভাগ করেব ! এছাড়াও মুসলমানরা রাষ্ট্র ক্ষমতা েপেয়েছ বেল েতামরা িহংসা করছ েকন? এর আেগও
আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)'এর বংশধরেদর মধ্য েথেক হয়রত মূসা , দাউদ ও েসালায়মান (আঃ) সহ অেনক নবীেক িক ধর্মগ্রন্থ ও রাষ্ট্র ক্ষমতা েদনিন ? তাই
েমাহাম্মদ (সাঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)'র বংশধররা যিদ ঐশীগ্রন্থ ও রাষ্ট্র ক্ষমতা েপেয় থােকন তাহেল অবাক হবার িক আেছ ? এমনিক ইসলাম িবদ্েবষ
েতামােদর এত অন্ধ কের িদেয়েছ েয, েতামরা মুশিরকেদরেক মুসলমানেদর েচেয়ও ভােলা মেন করছ ? এরপর আল্লাহ মুসলমানেদর উদ্েদশ্য কের বলেছন, অবশ্য
মূসা , দাউদ ও েসালায়মান (আঃ)'র যুেগও একদল েলাক তােদর ওপর ঈমান এেনিছল এবং অন্য একদল তােদর িবেরাধীতা কেরিছল ৷ তাই এখনও ইহুদীরা ইসলাম ধর্ম
গ্রহণ না করায় িনরাশ হেয়া না ৷ েজেন রাখ, এ ধরেনর ঘটনা সব যুেগই ঘেটেছ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : মুসলমানেদর েবাঝা উিচত কারা তােদর শত্রু ৷ এইসব শত্রুর হাত েথেক ইসলাম ধর্ম ও িনেজেদর অবস্থানেক রক্ষা এবং তা শক্িতশালী করার
পদক্েষপ িনেত হেব৷ কারণ, ইসলােমর শত্রুরা ক্ষমতায় আসেল তারা মুসলমানেদরেক উেপক্ষা করেব৷
দ্িবতীয়ত : কৃপণতা ,সংকীর্ণতা ও অন্যায় িবচার বা অপবাদ েদয়া বস্তুপূজা এবং ক্ষমতা িলপ্সারই লক্ষণ৷
তৃতীয়ত : অন্েযর কােছ যা আেছ তা আল্লাহরই েদয়া েনয়ামত৷ এ জন্েয িহংসা করার অর্থ হেলা, আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপাের অসন্তুষ্ট হওয়া৷ অন্েযর
সম্পদ বা ক্ষমতা কেম যাক এমনিট আশা করার েচেয় িনেজর জন্েয আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ পাবার আশা করা উিচত৷
এবাের সুরা িনসার ৫৬ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা,এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "যারা আমার িনদর্শনগুেলােক অস্বীকার কেরেছ, তােদরেক আিম িশঘ্রই
েদাযেখর আগুেন প্রেবশ করােবা৷ যখন তােদর চামড়া পুেড় যােব,তখন আিম তােদর চামড়া বদেল েদব, েযন তারা শাস্িতর আস্বাদ গ্রহণ কের৷ িনশ্চয়ই আল্লাহ
পরাক্রান্ত,প্রজ্ঞাময় ৷"
সুরা িনসার আেগর কেয়কিট আয়ােত নবী রাসুল ও তাঁেদর প্রিত একদল মানুেষর শত্রুতা এবং িহংসার কথা উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ ৫৫ নম্বর আয়ােত এসব
েলাকেদর জন্য জাহান্নােমর আগুনই যেথষ্ট বেল আল্লাহ মন্তব্য কেরেছন ৷ এই আয়ােত তােদর কুফুিরর উপযুক্ত ও কেঠার শাস্িতর কথা িবস্তািরতভােব
উল্েলখ কের বলা হেয়েছ , যারা সারাজীবন ধের সত্েযর িবেরাধীতা কেরেছ এবং প্রিত মুহূর্েত যােদর েখাদাদ্েরাহীতা বৃদ্িধ েপেয়েছ তারা িচরকাল
শাস্িত পাবার েযাগ্য৷ অর্থাৎ কােফর ও পথভ্রষ্টরা েযন এ ধারণা না কের েয পরকােল েদাযেখর আগুন তােদরেক একবারই দগ্ধ করেব না বরং বারবার তােদর
শরীের নতুন চামড়া েদখা েদেব এবং এভােব তারা স্থায়ীভােব দগ্ধ হেত থাকেব৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : পরকােলর স্থায়ী শাস্িতর যন্ত্রণা দুিনয়ার মত িকছুকাল পর কেম যায় না৷
দ্িবতীয়ত : পরকােল মানুেষর পুনরুত্থান হেব ৈদিহক ও আত্িমক ৷ তাই পাপী মানুেষর চামড়া ও শরীেরর অন্যান্য অংশ শাস্িতর যন্ত্রণা েভাগ করেব৷
তাই পরকােল শুধু আত্িমক শাস্িত েদয়া হেব এমন ধারনা িঠক নয়৷
তৃতীয়ত : পরকােলর শাস্িত আমােদর কােজর ফল িহেসেবই েদখা িদেব, কারণ, আল্লাহ তাঁর বান্দােদর ওপর জুলুম কেরন না ৷ আল্লাহ ন্যায় িবচারক ও



প্রজ্ঞাময় এবং বান্দােদর সােথ তাঁর আচরণও প্রজ্ঞাপূর্ণ৷
এবাের ৫৭ নং আয়ােতর িদেক নজর েদয়া যাক। এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "যারা ঈমান এেনেছ ও সৎ কাজ কের, িনশ্চয়ই আিম তােদরেক এমন েবহশেত প্রেবশ করােবা,
যার বাগােনর নীচ িদেয় নদী প্রবািহত ৷ েসখােন তারা িচরকাল থাকেব৷ েসখােন তােদর জন্য পিবত্র সঙ্িগনী থাকেব এবং তােদরেক িচরস্িনগ্ধ ছায়ায়
স্থান েদয়া হেব ৷"
আেগর আয়ােত পরকােল অিবশ্বাসীেদর কেঠার শাস্িতর কথা উল্েলেখর পর এ আয়ােত মুিমনেদরেক মহাপুরস্কার েদয়ার সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ ৷ এ আয়ােত বলা
হচ্েছ, "যিদ েতামরা আল্লাহ ও রাসুেলর ওপর ঈমান আন এবং সৎ কাজ কর, তাহেল পরকােল এমন েবেহশত েদয়া হেব যার সবুজ শ্যামল ও বৃক্ষ েশািভত বাগােনর
পাশ িদেয় বেয় যােব নদী৷ েসখােন শাখা প্রশাখা যুক্ত গােছর ছায়া হেব খুবই স্িনগ্ধ৷ এছাড়াও তােদর আনন্দ পূর্ণতর করার জন্য েসখােন থাকেব
সঙ্িগনী ৷ যারা পৃিথবীেত প্রচুর েভাগ ও িবলািসতা বর্জন কেরেছ এবং অপিবত্রতা েথেক মুক্ত েথেকেছ তারাই পিবত্র েবেহশেত স্থান পােব ৷"
এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : মানুষ পথ েবেছ েনয়ার ক্েষত্ের স্বাধীন হেলও কােজর পুরস্কার বা শাস্িত েভােগর ক্েষত্ের স্বাধীন নয়৷ কুফরীর পিরণিত হেলা, শাস্িত ও
যন্ত্রণা এবং ঈমােনর ফল হেলা প্রশান্িত ও িনরাপত্তা৷
দ্িবতীয়ত : পিবত্রতা ও পিবত্র চিরত্র নারী এবং পুরুষ সবার জন্েযই সমান গুরুত্বপূর্ণ ৷ আর এ জন্েযই আল্লাহ েবেহশেতর সঙ্িগনীেদর
েসৗন্দর্েযর কথা উল্েলখ না কের তােদর পিবত্রতার কথা উল্েলখ কেরেছন।
(৫৮-৫৯ আয়াত)
আজ সূরা িনসার ৫৮ ও ৫৯ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। েতা প্রথেমই েদখা যাক এই সূরার ৫৮ নং আয়ােত িক বলা হেয়েছ,
"আল্লাহ মািলেকর কােছ আমানত িফিরেয় িদেত েতামােদর িনর্েদশ িদচ্েছন৷ েতামরা যখন মানুেষর মধ্েয িবচার করেব, তখন ন্যায় িবচার কর৷ অবশ্যই
আল্লাহ েতামােদর উত্তম উপেদশ দান কেরন৷ িনশ্চয়ই আল্লাহ েশােনন ও েদেখন৷"
েকান েকান মানুষ ধর্মেক ব্যক্িতগত ব্যাপার বেল মেন কেরন ৷ িকন্তু ঐশী ধর্মগুেলা িবেশষকের,ইসলাম ধর্ম পিবত্র েকারআন ও মহানবীর িশক্ষােক
ব্যক্িত এবং সমাজ উভেয়র জন্েযই েসৗভাগ্েযর মাধ্যম বেল মেন কের৷ ইসলাম ধর্ম ঈমান ও ধার্িমকতার শর্ত িহেসেব ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠা এবং
আমানত রক্ষার কথা বেল৷ েকান েকান হাদীেস এেসেছ, েকান ব্যক্িত দীর্ঘ সময় ধের েসজদা ও রুকু করেছ িকনা তা লক্ষ্য কেরানা, বরং তােদর আমানতদারী
এবং সত্যবাদীতার িদেক লক্ষ্য কর৷ কারণ, আমানেতর িখয়ানত করা কপটতা ও দ্িবমুখীতার লক্ষণ৷ আমানেতর ব্যাপক অর্থ রেয়েছ ৷ েযমন- সম্পেদর আমানত,
জ্ঞােনর আমানত ও পািরবািরক আমানত৷ এমনিক সমােজর েনতৃত্বও আল্লাহর পক্ষ েথেক একিট আমানত। েযাগ্য ও সৎ ব্যক্িতর কােছ সমােজর েনতৃত্ব েদয়া
হচ্েছ িকনা েস ব্যাপাের জনগেণর পূর্ণ সেচতন থাকা উিচত৷ কারণ, অেযাগ্য েলােকর েনতৃত্ব ও তার অত্যাচার অিবচার বহু সামািজক সংকট সৃষ্িট কের৷
মানুেষর কােছ িতন ধরেনর আমানত রেয়েছ ৷ প্রথম আমানত হেলা মানুেষর প্রিত েখাদার আমানত৷ আল্লাহর িবধান েমেন চলা এবং তাঁর িবধান অমান্য না
করাই হেলা এই আমানত ৷ দ্িবতীয় আমানত হেলা, মানুেষর পরস্পর আমানত৷ িবন্দুমাত্র কম না কের মািলেকর কােছ এই আমানত িফিরেয় েদয়া উিচত৷ তৃতীয়
আমানত হেলা , মানুেষর িনেজর কােছ রাখা আমানত ৷ েযমন-বয়স ,শক্িত , আত্িমক ও শারীিরক ক্ষমতা৷এসবই আমােদর কােছ রাখা আমানত৷ এমনিক আমরা িনেজরাই
েতা িনেজেদর মািলক নই৷ বরং আমরা আমােদর েদহ ও মেনর আমানতদার ৷ আমােদর প্রকৃত মািলকেক তথা আল্লাহেক খুিশ করার জন্য এসবেক সবেচেয় ভােলা
পন্থায় ব্যবহার করেত হেব৷
এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক হেলা,
প্রত্েযক আমানেতর মািলক রেয়েছ৷ প্রকৃত মািলেকর কােছই আমানত িফিরেয় েদয়া উিচত৷ রাষ্ট্র পিরচালনা ও িবচার করার মত আমানত অেযাগ্য েলাকেদর
হােত েছেড় েদয়া ঈমােনর লক্ষণ নয়৷ আমানেতর মািলক যিদ কােফরও হয় তাও তার কােছ িফিরেয় িদেত হেব৷
এবাের সুরা িনসার ৫৯ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচন করেবা ৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ,"েহ িবশ্বাসীগণ,যিদ েতামরা আল্লাহ ও পরকােল িবশ্বাস কর তেব,েতামরা
আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুেলর অনুগত হও, আর েতামােদর মধ্য েথেক ঐসব েনতৃবৃন্েদর যারা আেদশ েদয় েকান িবষেয় েতামােদর মধ্েয মতেভদ ঘটেল েস
ব্যাপাের আল্লাহর েকারআন ও রাসুেলর শরণাপন্ন হও ৷ এটাই কল্যাণকর ও শ্েরষ্ঠ পিরণিত ৷"
আেগর আয়ােতর ব্যাখ্যায় আমরা বেলিছলাম, েযাগ্য ও সৎ মানুেষর কােছ রাষ্ট্র পিরচালনা এবং ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠার দািয়ত্ব েদয়া উিচত৷ এ আয়ােত
মুিমনেদর বলা হচ্েছ ,আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)'র আনুগত্য করা ছাড়াও ন্যায় পরায়ণ শাসকেদরও আনুগত্য করেত হেব৷ আল্লাহ ও িকয়ামেতর প্রিত িবশ্বােসর
জন্েয এটাও জরুরী ৷ ঐিতহািসক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) তাবুক যুদ্েধ রওনা হবার সময় আলী ইবেন আবু তােলব (আঃ) েক মিদনায় িনেজর
স্থলািভিষক্ত কের যান৷ মহানবী (সাঃ) তাঁেক বেলন , "েহ আলী েতামার সােথ আমার সম্পর্ক মুসার সােথ হারুেনর সম্পর্েকর মত, যিদও আমার পের েকান
নবী আসেব না।" এ সময় ওই আয়াত নািজল হয় এবং হযরত আলী (আঃ)'র অনুসরণ করেত মুসলমানেদর িনর্েদশ েদয়া হয় ৷ উিলল আমর বা িনর্েদশদাতা েনতােক
িচহ্িনত করা এবং তাঁর ৈবিশষ্ট্য িনেয় যােত মতেভদ েদখা না েদয়, েসজন্েয আয়ােতর পরবর্তী অংেশ আল্লাহ বেলেছন আল্লাহর গ্রন্থ েকারআেন এবং
রাসুেলর হাদীেস যা এেসেছ তার শরণাপন্ন হও৷ এটাই েতামােদর জন্য সবেচেয় বড় িবচারক এবং এ দুেয়র অনুসরেণর ফলাফলই সর্েবাত্তম ৷ এটা স্পষ্ট ,
মহানবী ও উিলল আমেরর অনুসরণ করার অর্থ হেলা,আল্লাহরই িনর্েদশ মানা ৷ েতৗিহদ বা একত্ববােদর সােথ এর েকান সংঘাত েনই৷ কারণ, আল্লাহই মহানবী ও
উিলল আমেরর িনর্েদশ মান্য করেত বেলেছন৷
তাহেল এই আয়ােত আমরা যা িশখলাম তা হেলা,
প্রথমত : মহানবী (সাঃ) ও উিলল আমেরর িনর্েদশ েমেন চলা একিট স্পষ্ট আইন৷ এ সার্বজনীন আইন েকান শর্তযুক্ত নয়৷ আর এই আয়াত েথেক েবাঝা যায়



রাসুেল েখাদা ও উিলল আমর িনস্পাপ এবং ভুলত্রুিট েথেক মুক্ত৷
দ্িবতীয়ত : ইসলামী সরকারেক েমেন েনয়া সব মুসলমােনরই দািয়ত্ব৷ ইসলামী রাষ্ট্েরর ন্যায় পরায়ন শাসেকর আনুগত্য করা ও তাঁেক সাহায্য করাও
প্রত্েযক মুসলমােনর কর্তব্য৷
তৃতীয়ত : মহানবী (সাঃ) দু'িট পদ বা িবভােগর দািয়ত্বশীল িছেলন ৷ িতিন একিদেক আল্লাহর িবধান প্রচার করেতন এবং অন্যিদেক সমােজর চািহদা অনুযায়ী
রাষ্ট্রীয় িবধান প্রণয়ন করেতন ৷
চতুর্থত : মুসলমানেদর িবিভন্ন সম্প্রদােয়র মধ্েয মতেভদ দূর করার সবেচেয় ভােলা পন্থা হেলা, পিবত্র েকারআেনর ও রাসুেলর অনুসরণ করা ৷
মুসলমানেদর প্রত্েযক মাজহাবই পিবত্র েকারআন ও রাসুেলর সুন্নতেক গ্রহণেযাগ্য বেল মেন করা ৷
(৬০-৬৩ আয়াত)
আজ সূরা িনসার ৬০ েথেক ৬৩ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। েতা েদখা যাক এই সূরার ৬০তম আয়ােত িক বলা হেয়েছ, "আপিন
িক তােদর লক্ষ্য কেরনিন, যারা দাবী কের েয, আপনার ওপর ও আপনার আেগ েয সব ধর্মীয়গ্রন্থ নািজল হেয়েছ,তােত তারা িবশ্বাস কের অথচ তারা
েখাদাদ্েরাহী জােলম শাসক, মূর্িত বা শয়তােনর কােছ িবচার প্রার্থী হয়; যিদও এেদরেক প্রত্যাখ্যান করেত তােদর িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ৷ শয়তান
তােদরেক ভীষণভােব পথভ্রষ্ট করেত চায়।"
সুরা িনসার ৫৯ নম্বর আয়ােত মুসলমানেদর মধ্েয েয েকান িবেরাধ মীমাংসার জন্য পিবত্র েকারআেন ও রাসুেলর শরণাপন্ন হেত বলা হেয়েছ৷ আর এই আয়ােত
আল্লাহ অসৎ ব্যক্িত এবং জােলম শাসকেদর কােছ িবচারপ্রার্থী হেত িনেষধ কেরেছন এবং এেক পথভ্রষ্টতা বেল উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ এ ব্যাপাের
ইিতহােসর বর্ণনায় এেসেছ মদীনায় েকান এক ইহুদী ও এক মুসলমােনর মধ্েয েকান ব্যাপাের িবেরাধ েদখা িদেল ওই ইহুদী মহানবী (সাঃ)'র িবশ্বস্ততা
এবং আমানতদারীর জন্য তাঁেক িবচারক করার পরামর্শ েদয়৷ িকন্তু মুসলমান ব্যক্িতিট তার অৈবধ স্বার্থ পূরেনর জন্য এক ইহুদী পন্িডতেক িবচারক
মানার দাবী জানায় ৷ কারণ ওই মুসলমান েলাকিট জানেতা ইহুদী পন্িডতেক ঘুষ িদেয় িবচােরর রায় তার পক্েষ আনা সম্ভব ৷ এই আয়ােত এ ধরেনর জঘণ্য
মেনাভােবর িনন্দা করা হেয়েছ।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : তাগুিত শক্িত ও িমথ্যা আদর্েশর অনুসারীেদর কাছ েথেক দূরত্ব বজায় রাখা ছাড়া ঈমােনর দাবী করা হেল তা প্রকৃত ঈমান নয়, বরং তা হেলা
অন্তসার শুন্য ঈমান ৷
দ্িবতীয়ত : যারা ঈমান আনার দাবী কের অথচ বাস্তেব েখাদাদ্েরাহী শক্িত, জােলম ও শয়তানেদর সহেযাগী হয়, তারা আসেল আল্লাহ এবং তাঁর নবীর
িবরুদ্েধই েজাটবদ্ধ হেয়েছ৷
তৃতীয়ত : েখাদাদ্েরাহী ও ধর্ম িবেরাধী শক্িত িকংবা ধর্ম িনরেপক্ষতার নােম ধর্মহীন শাসন ব্যবস্থা েমেন েনয়ার অর্থ হেলা সমােজ শয়তােনর
কর্তৃত্ব প্রিতষ্ঠার সুেযাগ েদয়া ৷ উল্েলখ্য, বর্তমান যুেগও মুসলমানেদর িবেরাধ মীমাংসার জন্য পিবত্র েকারআন ও মহানবীর আদর্শই হল মানদন্ড৷
এবাের সুরা িনসার ৬১ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ,"যখন তােদর বলা হয়, আল্লাহ যা নািজল কেরেছন, তার িদেক এবং রাসুেলর
িদেক এস,তখন আপিন েমানািফকেদর েদখেবন, তারা আপনার আহবান েমেন িনেত সম্পূর্ণ িবমুখ।"
এই আয়ােত িবধর্মীেদরেক িবচারক িহেসেব েমেন েনয়ােক কপটতা বা েমানােফকীর লক্ষণ বেল উল্েলখ করা হেয়েছ৷ একই সােথ এটাও বলা হেয়েছ েমানােফকরাই
আল্লাহর িকতাব ও মহানবীর আদর্শ বা সুন্নাত েথেক দূের সের যায় এবং কােফরেদর মতামতই তােদর কােছ ভােলা লােগ ৷ আসেল এইসব েলােকরা িনেজরাও
আল্লাহর িবধান েথেক দূের থােক এবং অন্যেদরেকও আল্লাহর পথ েথেক দূের সিরেয় পথভ্রষ্ট কের৷ েকউ েযন তােদর িবেরাধীতা করেত না পাের েস জন্েযই
তারা অন্যেদরও পথভ্রষ্ট বা িবভ্রান্ত করার কােজ ব্যস্ত থােক৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : মানুষেক আল্লাহর িদেক ডাকা আমােদর সবারই কর্তব্য৷ এমনিক বহু মানুষ এই আহবান গ্রহণ করেব না, বা আল্লাহর িনর্েদশ মান্য করেবনা এটা
জানা সত্ত্েবও আমােদরেক এই দািয়ত্ব পালন করেত হেব৷
দ্িবতীয়ত : সত্য ধর্েমর আহবান উেপক্ষা করা বা প্রকৃত ইসলামী েনতৃত্েবর িবেরাধীতা করা েমানােফকেদর সবেচেয় বড় ৈবিশষ্ট্য৷
এবাের সুরা িনসার ৬২ ও ৬৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা৷ এই দুই আয়ােত আল্লাহ তা'লা বেলেছন,"তােদর কাজ কর্েমর জন্য যখন েকান িবপদ তােদর ওপর
েনেম আসেব তখন তােদর িক অবস্থা হেব ? এরপর তারা আল্লাহর নােম শপথ কের আপনার কােছ এেস েখাদাদ্েরাহীেদর কােছ িবচারপ্রার্থী হবার ব্যাপাের
বলেব আমরা কল্যাণ ও সম্রীেখািত ছাড়া িকছুই কামনা কিরিন৷ অর্থাৎ আমরা দু'পক্েষর মধ্েয সমেঝাতা সৃষ্িটর েচষ্টা কেরিছ ! িকন্তু তােদর অন্তের
যা আেছ আল্লাহ তা জােনন ৷ তাই েহ নবী , আপিন তােদর শাস্িত েদয়ার িবষয়িট উেপক্ষা করুন,তােদর উপেদশ িদন এবং তােদর কােজর পিরণিতর কথা
স্পষ্টভােব বেল িদন৷
আেগর আয়ােত আল্লাহ এবং রাসুেলর পিরবর্েত িবধর্মী ও েখাদাদ্েরাহীেদর কােছ িবচার প্রার্থী েমানািফকেদর কথা উল্েলেখর পর এ আয়ােত তােদরেক
ৈদিহক শাস্িত েদয়ার পিরবর্েত উপেদশ িদেত এবং তােদর মন্দ কােজর পিরণিত সম্পর্েক সাবধান করেত বলা হেয়েছ৷ আল্লাহই তােদরেক শাস্িত েদয়ার
িবষয়িট েদখেবন বেল উল্েলখ করা হেয়েছ৷ েমানািফকরা যুক্িত েদখােতা েয, েকান িবেরাধ িনষ্পত্িতর জন্য মহানবীর কােছ যাওয়া হেল িতিন িনশ্চয়ই দু
পক্েষর েকান এক পক্ষেক েদাষী সাব্যস্ত করেবন৷ আর এেত ওই পক্ষ মহানবী (সাঃ)'র প্রিত অসন্তষ্ট হেব! এটা নািক মহানবীর সম্মােনর জন্য েশাভনীয়
নয়৷ তাই েমানােফকরা বলেতা আমরা মহানবীর জনপ্িরয়তা রক্ষার স্বার্েথই িবচার কােজর জন্য তাঁর কােছ যাইিন ৷ এটা স্পষ্ট েয, এ ধরেনর অজুহাত



দািয়ত্ব েথেক পলায়ন ছাড়া অন্য িকছু নয়৷ মহানবী (সাঃ)-এর মর্যাদা যিদ এভােবই রক্ষার দরকার হত তাহেল আল্লাহই তার িনর্েদশ িদেতন৷ কারণ, িতিনই
েবশী জােনন ও েবােঝন৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ব্যক্িত ও সমােজর অিধকাংশ সমস্যা মানুেষরই কােজর ফল৷ মানুষ এইসব সমস্যার কারণ সম্পর্েক হয় অজ্ঞ অথবা এইসব সমস্যার কারণ জানার
েচষ্টাও কেরনা৷
দ্িবতীয়ত : অজুহাত েদখােনা েমানােফকেদর কাজ৷ েমানােফকরা মহানবী (সাঃ)'র অবস্থান বা সম্মান রক্ষার অজুহাত েদিখেয় মহানবী (সাঃ)েক দূবর্ল
করার েচষ্টা চািলেয়িছল৷
তৃতীয়ত : িমথ্যাবাদী ও েমানােফকরা িনেজেদর অসৎ উদ্েদশ্য বা তৎপরতা ধামাচাপা েদয়ার জন্েযই কসম েখেয় থােক৷
(৬৪-৬৮ আয়াত)
আজেকর আসের সূরা িনসার ৬৪ েথেক ৬৮ নং আয়ােতর তর্জমা ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। এই সূরার ৬৪ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বেলেছন, "আমরা সব নবী রাসুলেকই এ উদ্েদশ্েয পািঠেয়িছ েয, আল্লাহর িনর্েদেশ মানুষ তার আনুগত্য করেব ৷ যিদ তারা িনেজেদর ওপর জুলুম করার পর
অর্থাৎ আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য কের আপনার কােছ তথা েমাহাম্মদ(সাঃ)'র কােছ আেস এবং আল্লাহর কােছ ক্ষমা চায়, আর রাসুলও তােদর জন্য ক্ষমা
প্রার্থনা কের, তেব তারা আল্লাহেক ক্ষমাশীল ও দয়াময়রূেপ পােব৷"
গত কেয়কিট পর্েব আমরা বেলিছ, েমানািফকরা িবচারক িহেসেব রাসুলেক মেনানীত না কের িবধর্মীেদর কােছ িবচােরর জন্য েযত৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ
িবিভন্ন িবষেয় মহানবী (সাঃ)'র আনুগত্য করাই জনগেণর দািয়ত্ব ৷ মহানবী (সাঃ) শুধু আল্লাহর বাণী প্রচােরর জন্য দািয়ত্বপ্রাপ্ত নন, িতিন একই
সােথ রাষ্ট্েররও প্রধান ৷ তাই মুসলমানেদর উিচত সব িবষেয় একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা, অন্যেদর নয়৷ উল্েলখ্য রাসুল (সাঃ)'র আনুগত্য করা
আল্লাহরই িনর্েদশ ৷ কারণ, আল্লাহর িনর্েদশ ছাড়া কােরা আনুগত্য করা হেল তা হেব িশর্ক ও কুফুরী কাজ ৷ অবশ্য নবীরা আল্লাহর িনর্েদেশর িবেরাধী
েকান িনর্েদশ েদন না৷ এরপর বলা হেয়েছ , রাসুেলর িনর্েদশ অমান্য করার েগানাহ েমাচেনর জন্য আেগ মহানবী (সাঃ) এর সন্তুষ্িট অর্জন করেত হেব,
এরপর মহানবী (দঃ)তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেল তখনই আল্লাহ ঐ ক্ষমা গ্রহণ করেবন৷ এ আয়াত শুধু েয রাসুল (সাঃ)'র যুেগর জন্য প্রেযাজ্য তা
নয়,এই আয়ােতর িনর্েদশ সব যুেগর জন্েযই প্রেযাজ্য ৷ এ যুেগও েকউ যিদ আল্লাহ ও রাসুেলর িনর্েদশ অমান্য করার কারেণ অনুতপ্ত হেয় মহানবী (সাঃ)'র
মাজাের যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কােছ ক্ষমা প্রার্থনা করেত মহানবীেক অনুেরাধ কের তাহেল মহানবী (সাঃ)'র শাফায়ােতর ওিসলায় তার তওবা কবুেলর
সম্ভাবনা রেয়েছ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ধমীয় েনতােদর অনুসরেণর মধ্েযই রেয়েছ মানুেষর মুক্িত৷ নামাজ ও মুক্িতর জন্েয শুধু েমৗিখক ঈমানই যেথষ্ট নয়, ধর্মীয় েনতােদর আনুগত্য
করাও জরুরী৷
দ্িবতীয়ত : নবীেদর েদখােনা িশক্ষা ও আদর্শ েথেক দূের সের িগেয় জােলম বা িবজাতীয়েদর শরণাপন্ন হওয়া িনেজর ওপরই জুলুম মাত্র৷ এটা নবী বা
ধর্মীয় েনতােদর প্রিত জুলুম নয়৷
তৃতীয়ত : আল্লাহর প্িরয় বান্দা বা অলী আওিলয়ােদর মাজার িজয়ারত করা এবং েগানাহ েমাচন ও সুপািরেশর জন্য তাঁেদরেক ওিসলা করা পিবত্র েকারআেনরই
পরামর্শ ৷
এবাের সুরা ৬৫ নম্বর িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ, "েহ নবী আপনার প্রিতপালেকর শপথ, তারা কখনও ঈমানদার হেত পারেবনা, েয পর্যন্ত
তারা আপনােক তােদর অভ্যন্তরীণ িবেরােধর িবচারক না কের এবং আপনার িসন্ধান্ত সম্পর্েক তােদর মেন েকান অনীহা বা দুঃখ না থােক এবং েয পর্যন্ত
তারা আপনার িবচারেক সম্পূর্ণরুেপ মেন প্রােণ েমেন েনয়৷"
আেগর আয়ােত িবজাতীয়েদর কােছ িবচারপ্রার্থী না হেত মুিমনেদর িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ এবং িবচােরর জন্য মহানবীর কােছই েযেত বলা হেয়েছ ৷ এই আয়ােত
বলা হচ্েছ, িবচােরর জন্য শুধু রাসুেলর কােছ েগেলই চলেবনা ৷ িতিন িবচােরর েয রায় িদেবন, েস ব্যাপাের মুেখ েকান িবেরাধীতা েতা দূের থাক
অন্তেরও েকান ব্যথাও অনুভব করা যােব না ৷ কারণ, ন্যায় িবচােরর রায় েয পক্েষর জন্য ক্ষিতকর হয় েস পক্ষ প্রায়ই অন্তের ব্যাথা অনুভব কের থােক ৷
ইিতহােস এেসেছ, একবার মহানবীর দুই সাহাবীর মধ্েয েখজুর বাগােন পািন েসচ িনেয় িবেরাধ েদখা েদয় ৷ তারা ঘটনার িবচার করেত রাসুল (সাঃ)'র কােছ
আেসন৷ িকন্তু রাসুেলর িবচােরর রায় ওই দুই সাহাবীর মধ্েয েয সাহাবীর িবপক্েষ েগল েসই সাহাবী রাসুল (সাঃ) েক এই বেল অিভযুক্ত করল েয,
আত্মীয়তার কারেণই িতিন অন্য সাহাবীর পক্েষ রায় িদেয়েছন৷
উল্েলখ্য ,অন্য সাহাবী সত্িযই রাসুল (সাঃ)'র আত্মীয় িছেলন৷ মহানবী (সাঃ) সাহাবীর এই কথা শুেন অত্যন্ত ব্যিথত হেলন এবং তাঁর েচহারার রং
পাল্েট যায়৷ আর এ সময়ই এই আয়াত নােজল হয় মুসলমানেদর প্রিত সাবধান বাণী িনেয়৷
এবাের সুরা িনসার ৬৬ েথেক ৬৮ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা৷ এই দুই আয়ােত বলা হেয়েছ,"যিদ আিম তােদর আেদশ িদতাম েয েতামরা িনহত হও অথবা িনজ
আবাসস্থল ত্যাগ কর, তাহেল তােদর অল্প সংখ্যকই তা করত৷ েয িবষেয় তােদর বলা হেয়িছল, তা যিদ তারা করত, তাহেল তা িনশ্চয়ই তােদর জন্য েবশী
কল্যাণকর হত ও তােদর ঈমানও সুদৃঢ় হত৷ এ অবস্থায় আমরা তােদরেক আমার কাছ েথেক বৃহত্তর পুরস্কার িদতাম এবং িনশ্চয়ই তােদরেক মুক্িতর পথ
প্রদর্শন করতাম৷"
আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এ আয়ােত েসইসব েলাকেদর উদ্েদশ্েয কথা বলা হেয়েছ, যারা মহানবীর ন্যায় িবচাের মেন কষ্ট েপেয়েছ৷ তােদরেক বলা হচ্েছ



আমরা েতা েতামােদর কাঁেধর ওপর কষ্টকর দািয়ত্ব ও সমস্যার েবাঝা চািপেয় েদইিন েয েতামরা দুঃখ বা ক্েষাভ অনুভব করছ ! অতীেত অন্য নবীেদর
উম্মতেক েযমন ইহুদীেদরেক বাছুর পূজার কাফফারা িহেসেব মৃত্যুর িবধান িদেয়িছলাম এবং তােদর বেলিছলাম িনজ মাতৃভূিম বা স্বেদশ েথেক েবিরেয় যাও
যােত েতামরা েগানাহ েথেক পিবত্র হেত পার৷ যিদ এমন িনর্েদশ েতামােদর েদয়া হত তাহেল েতামােদর মধ্েয কম েলাকই তা পালন করেত৷ এরপর মুসলমানেদর
বলা হচ্েছ যিদ আল্লাহর িনর্েদশ মান, তাহেল তােত েতামােদরই কল্যাণ হেব৷ কারণ,এেত একিদেক েযমন সিঠক সরল তথা মুক্িতর পথ পােব, েতমিন তােত আেরা
অটল থাকেব এবং িকয়ামেতও েতামরা আল্লাহর কাছ েথেক মহাপুরস্কার লাভ করেব৷
( ৬৯-৭৩ আয়াত)
আজ সূরা িনসার ৬৯ েথেক ৭৩ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। এই সূরার ৬৯ ও৭০ নং আয়ােত বলা হেয়েছ-"যারা আল্লাহ ও
রাসুেলর আনুগত্য করেব,(েশষ িবচােরর িদন) আল্লাহ যােদর প্রিত অনুগ্রহ কেরেছন েস তােদর সঙ্গী হেব, তারা হেলন নবী , সত্যবাদী, শহীদ ও
সৎকর্মশীলগণ। আর তারা সঙ্গী িহেসেব কতই না উত্তম। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ, আর আল্লাহ যেথষ্ট পিরজ্ঞাত।"
আমরা এর আেগর ক'িট আয়াত েথেক েজেনিছলাম, যারা মহান সৃষ্িটকর্তা আল্লাহর িনর্েদশ অনুযায়ী চেল তারা দুিনয়ােতই অেশষ কল্যাণ ও েসৗভাগ্েযর
অিধকারী হয়৷ তারা মহান আল্লাহর িবেশষ েহদােয়তও লাভ কেরন। এ আয়ােত বলা হচ্েছ ,এ ধরেনর ব্যক্িতগণ পরকােলও পয়গম্বর ও সৎকর্মশীলেদর সেথ
অবস্থান করেবন এবং তােদর সান্িনধ্য লােভ ধন্য হেবন৷ প্রত্েযক নামােজ আমরা যখন সূরােয় ফািতহা পিড় তখন বেল থািক, েহ আল্লাহ আমােদরেক সিঠক ও
েসাজা পথ প্রদর্শন কর, তােদরই পথ যারা েতামার িবেশষ কল্যােণর অিধকারী হেয়েছ৷
সূরা িনসার উল্েলিখত আয়াতগুেলা েথেক আমরা িবেশষ কল্যাণপ্রাপ্ত মহান ব্যক্িতেদর স্পষ্ট পিরচয় লাভ করেত পারিছ৷ তারা হচ্েছন, পয়গম্বর,
সত্যবাদী,শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ ৷ তাই আমােদর সব সময়ই েদায়া করা উিচত যােত েবেহশেত এ ধরেনর মহান ব্যক্িতেদর সান্িনধ্য লাভ করেত পাির।
এ আয়াত দুেটার িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত : দুিনয়া ও আেখরােত ভােলা মানুেষর সান্িনধ্য লােভর জন্েয আল্লাহ ও তার রাসুেলর আনুগত্য করা জরুরী ৷
দ্িবতীয়ত : সততা ও ঈমান এ দুেটা গুনেক বন্ধু িনর্বাচেনর ক্েষত্ের প্রধান শর্ত িহেসেব গ্রহণ করা উিচত ৷
এবাের সুরা িনসার ৭১ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ,"েহ ঈমানদারগণ ! িনেজেদর অস্ত্র তুেল নাও এবং পূর্ণ সতর্কতার সােথ
পৃথক পৃথক ৈসন্যদেল িকংবা সমেবতভােব েবিরেয় পড়।"
ইসলাম একিট পূর্ণাঙ্গ জীবন িবধান ৷ তাই মানুেষর ব্যক্িতগত জীবেনর খুঁিটনািট িবষয় েথেক সামািজক ও রাষ্ট্রীয় জীবেনর যাবতীয় িদক িনর্েদশনা
রেয়েছ পিবত্র েকারআেন। অভ্যন্তরীণ ও ৈবেদশীক শক্িতর হাত েথেক েদশ ও সমাজেক রক্ষা করা একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। তাই, ধর্ম ও ইসলামী
রাষ্ট্েরর সীমান্ত রক্ষার জন্েয পিবত্র েকারআন মুিমনেদরেক সব সময় প্রস্তুত থাকেত বেলেছ, আর এ পেথ সর্েবাচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারীেক উচ্চ
মর্যাদা প্রদােনর েঘাষণা েদয়া হেয়েছ।
এর আেগর আয়াতগুেলােত শহীদেদর সম্পর্েক বলা হেয়েছ, তােদরেক সৎকর্মশীল ও নবী রাসুলেদর মর্যাদায় ভূিষত করা হেব৷ এ আয়ােত বলা হচ্েছ মুিমন
মুসলমানরা েযন শত্রুর েয েকান হামলা েথেক আত্মরক্ষা করার মত সামিরক শক্িত অর্জন কের। এখােন "হাজরা" শব্েদর অর্থ হচ্েছ আত্মরক্ষা বা
প্রিতহত করা৷ অর্থাৎ মুিমন মুসলমানরা কােরা উপর আক্রমেনর জন্েয উদ্যত হেবনা বরং কােরা দ্বারা আক্র্রান্ত হেল স্বাধীনতা, সার্বেভৗমত্ব ও
ঈমান রক্ষার জন্েয তা প্রিতহত করার ব্যবস্থা েনেব৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : মুসলমানেদর উিচত শত্রুপক্েষর সামিরক শক্িত সম্পর্েক েখাঁজ খবর রাখা এবং েস অনুপােত িনেজেদর প্রিতরক্ষা শক্িত গেড় েতালা৷
দ্িবতীয়ত : প্রত্েযক মুসলমােনর সামিরক প্রিশক্ষণ েনয়া জরুরী৷ যােত আক্রান্ত হেল েদশ ও ধর্ম রক্ষার জন্েয প্রত্েযেক আত্মরক্ষামূলক
ব্যবস্থা গ্রহণ করেত পাের৷
এরপর এই সূরার ৭২ ও ৭৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,"েতামােদর মধ্েয এমনও েকউ েকউ রেয়েছ যােদর িচত্ত দুর্বল এবং অন্যেদর মেনাবল দুর্বল করার
ক্েষত্ের তােদর ভূিমকাও অেনক । েতামােদর উপর েকান িবপদ আসেল তারা বলেব ,আল্লাহ আমার প্রিত অনুগ্রহ কেরেছন েয,আিম তােদর সােথ যাইিন৷
পক্ষান্তের েতামােদর প্রিত আল্লাহর পক্ষ েথেক েকান অনুগ্রহ আসেল তারা বলেত শুরু করেব হায় ! আিম যিদ তােদর সােথ থাকতাম তাহেল আিমও সফলতা লাভ
করতাম।"
আেগর আয়াত গুেলােত মুসলমানেদরেক বিহঃশত্রুর ব্যাপাের পূর্ণ সতর্ক থাকেত বলা হেয়েছ, আর বর্তমান আয়ােত অভ্যন্তরীণ শত্রু বা মুনােফকেদর
ব্যাপাের সতর্ক কের েদয়া হেয়েছ । সুেযাগ সন্ধানীরা েয সব সময় িনজ স্বার্থ লােভর জন্েয সেচষ্ট এবং দ্বীেনর জন্েয েয তারা সামান্য ত্যাগ
করেতও রাজী নয় এ আয়ােত তােদর প্রিতই অঙ্গুিল িনর্েদশ করা হেয়েছ । পিবত্র েকারআন এ ধরেনর স্বার্থান্েবষী মহেলর পিরচয় তুেল ধরেত িগেয় বেলেছ
,মুসলমানেদর িবপেদর িদেন তারা সের পেড় এবং আত্মপ্রসাদ লাভ কের, েযন খুব বুদ্িধমােনর কাজ তারা কের েফেলেছ, িকন্তু মুসলমানেদর যখন িবজয় আেস
তখন তারা আফেসাস কের বেল যিদ তােদর সঙ্েগ থাকতাম তাহেল েতা এখন গিণমেতর মাল েথেক আিমও িকছু েপতাম৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : েজহােদর ময়দােনই েক প্রকৃত মুসলমান আর েক মুনােফক তার আসল পিরচয় ফুেট উেঠ৷
দ্িবতীয়ত : েজহােদর ময়দােন মুনােফকেদর উপস্িথিতর ফেল অেনক সময় মুিমনেদর মেনাবল দুর্বল হেত পাের তাই মুনােফকেদরেক িচহ্িনত কের তােদরেক
বিহস্কার করা জরুরী৷



তৃতীয়ত : িবপেদর সময় মুসলমানেদর কাছ েথেক আলাদা হেয় অন্েযর আশ্রয় েনয়া মুনােফকীর আলামত ৷
( ৭৪ -৭৬ আয়াত)
আজ সূরা িনসার ৭৪ েথেক ৭৬ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। সূরা িনসার ৭৪ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন,
"সুতরাং যারা পরকােলর িবিনমেয় পার্িথব জীবন িবক্রয় কের,তারা আল্লাহর পেথ সংগ্রাম করুক এবং যারা আল্লাহর পেথ সংগ্রাম কের তারা শহীদ েহাক
িকংবা িবজয়ী েহাক আল্লাহ তােদরেক মহাপুরস্কার দান করেবন ৷"
গত আেলাচনায় বেলিছলাম, েমানািফক েলাকেদর লক্ষণ হেলা, তারা িবিভন্ন অজুহাত েদিখেয় িজহােদ অংশ েনয়া েথেক িবরত থােক,এমনিক অন্যেদরেকও িবরত
রােখ ৷ এই আয়ােত ওই বক্তব্েযর েজর ধের বলা হচ্েছ-িজহাদ েথেক পািলেয় যাওয়া আল্লাহ ও পরকােলর প্রিত অিবশ্বােসর লক্ষণ ৷ যিদ েকউ পরকােলর
মহাপুরস্কােরর প্রিত িবশ্বাস রােখ এবং দুিনয়ার অস্থায়ী জীবনেক পরকােলর স্থায়ী জীবেনর জন্য ক্েষত্র মেন কের, তাহেল তার উিচত আল্লাহর
রাস্তায় যুদ্ধ করা ৷ কারণ মুিমন বা িবশ্বাসী মুসলমানরা জােনন ধর্েমর পিবত্রতা রক্ষা করা তােদর দািয়ত্ব এবং তারা এই দািয়ত্ব পালেনর জন্যই
সেচষ্ট। যুদ্েধর ফেল জয় বা পরাজয় যাই েহাক না েকন তা তােদর জন্য সমান ৷ জয় বা পরাজয় উভয় ক্েষত্েরই তারা িবজয়ী ৷ কারণ আল্লাহর পেথ থাকা এবং
আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য কাজ করাই েবশী গুরুত্বপূর্ণ, শত্রুর ওপর িবজয়ী হওয়া এর তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : ধর্মযুদ্ধ বা িজহােদর উদ্েদশ্য হেলা আল্লাহর ধর্ম রক্ষা করা,েদেশর সীমানা বৃদ্িধ,প্রিতেশাধ েনয়া িকংবা উপিনেবশ প্রিতষ্ঠা ও
কর্তৃত্ব প্রিতষ্ঠা িজহােদর উদ্েদশ্য নয় ৷
দ্িবতীয়ত : ঈমানদারেদর পরীক্ষার একিট ক্েষত্র হেলা যুদ্েধর ময়দান ৷ যুদ্ধই মুিমন ও েমানািফেকর মধ্েয পার্থক্য সূিচত কের ৷
তৃতীয়ত : সত্েযর সংগ্রােম পলায়ন ও পরাজেয়র েকান অস্িতত্ব েনই৷ মানুষ হয় শহীদ হেব অথবা গাজী বা িবজয়ী হেব ৷
এরপর ৭৫ নং আয়ােত বলা হেয়েছ ,"েতামােদর িক হেয়েছ েয েতামরা আল্লাহর পেথ লড়াই করছ না অসহায় নারী,পুরুষ ও িশশুেদর রক্ষার জন্েয? যারা বেল েহ
আমােদর প্রিতপালক ! জােলেমর এই জনপদ েথেক আমােদরেক উদ্ধার কর । েতামার কাছ েথেক কাউেক আমােদর অিভভাবক কর এবং েতামার কাছ েথেক আমােদর জন্য
সাহায্যকারী পাঠাও ৷"
আেগর আয়ােত আল্লাহ ও পরকােলর প্রিত িবশ্বােসর কারেণ িজহােদ অংশ েনয়ার আহ্বান জানােনা হেয়েছ ৷ আর এই আয়ােত মানিবক েচতনায় উদ্বুদ্ধ কের বলা
হচ্েছ-যারা অত্যাচারীেদর হােত িনপীিড়ত তােদরেক মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা উিচত এবং নীরব থাকা উিচত নয় ৷ এই আয়াত েথেক এটা স্পষ্ট েয,
জােলমেদর হাত েথেক িনপীিড়ত েলাকেদর রক্ষা করা ও তােদর মুক্িত েদয়া ইসলামী সংগ্রাম তথা িজহােদর অন্যতম উদ্েদশ্য ৷ মজলুমেদর পক্ষ হেয় যুদ্ধ
করা আল্লাহর রাস্তায় িজহােদর শািমল ৷ স্বধর্মী ও স্বজািতর প্রিত মুিমেনর িবেশষ দািয়ত্ব রেয়েছ ৷ স্বেদশ ও স্বধর্েমর েলাক যখন কষ্ট পাচ্েছ
তখন শুধু িনেজর এবং পিরবােরর সুেখর িচন্তা করা মুিমেনর লক্ষণ নয় ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত : ইসলামী িজহাদ শুধু ধর্েমর স্বার্েথই হয় না, মানবীয় স্বার্থ রক্ষাও এর লক্ষ্য। মানুষেক মুক্িত েদয়ার সংগ্রাম ধর্েমরই সংগ্রাম ৷
দ্িবতীয়ত : মজলুম ও িনপীিড়ত জনগেণর ফিরয়াদ এবং কান্নার ব্যাপাের উদাসীন থাকা একিট বড় পাপ ৷ সাহস ও শক্িত িনেয় মজলুেমর পক্েষ প্রিতেরাধ গেড়
েতালা উিচত ৷
এরপর ৭৬ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, "যারা িবশ্বাসী তারা আল্লাহর পেথ যুদ্ধ কের এবং যারা অিবশ্বাসী তারা তাগুত বা অসত্েযর পক্েষ যুদ্ধ কের ৷
সুতরাং েতামরা শয়তােনর অনুসারী ও সহেযাগীেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কর ৷ িনশ্চয় শয়তােনর েকৗশল দুর্বল ৷"
ইসলামী িজহাদ ও অিবশ্বাসীেদর যুদ্েধর উদ্েদশ্য স্পষ্ট করার জন্য মহান আল্লাহ এ আয়ােত বলেছন,"ঈমানদাররা শুধু আল্লাহর ধর্ম রক্ষা এবং তা
শক্িতশালী করার জন্য যুদ্ধ কের, ক্ষমতা বা পেদর জন্য নয় ৷ মুিমেনর জন্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্িট যেথষ্ট ৷ িকন্তু কােফররা েখাদাদ্েরাহী
শক্িত ও জােলমেদর শাসন শক্িতশালী করার জন্য যুদ্ধ কের। তােদর লক্ষ্য অন্যেদর ওপর কর্তৃত্ব করা এবং িনজ েদেশর সীমানা বৃদ্িধ করা ৷" এরপর
আল্লাহ আিধপত্যকামী এই েগাষ্ঠীর িবরুদ্েধ যুদ্ধ করেত উৎসাহ যুিগেয় বলেছন, "েতামরা মেন কেরা না েয, কােফররা শক্িতশালী ও েতামরা দুর্বল ৷ বরং
বাস্তবতা এর িবপরীত। েতামরা আল্লাহর প্রিত ঈমােনর কারেণ সর্েবাচ্চ শক্িতর অিধকারী৷অন্যিদেক েতামােদর শত্রুরা শয়তােনর অনুসারী বেল
অত্যন্ত দুর্বল ৷ তাই কােফর ও তাগুিত শক্িতর সােথ সংগ্রাম করেত ভয় েপেয়া না এবং সর্বশক্িত িদেয় কুফুির শক্িতর সােথ যুদ্ধ কর ৷ েতামরাই
শ্েরষ্ঠ এবং শয়তােনর অনুসারীরা আল্লাহর ইচ্ছার েমাকােবলায় অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম ৷"
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : িফ সািবিলল্লাহ অর্থ-আল্লাহর পেথ থাকা। জীবেনর সব ক্েষত্ের এটাই মুিমন ও ইসলামী সমােজর লক্ষ্য৷
দ্িবতীয়ত : ঘের বেস থাকা এবং উদাসীনতা মুিমেনর লক্ষণ নয়৷ বরং েখাদাদ্েরাহী ও অসত্েযর িবরুদ্েধ সংগ্রামই মুিমেনর লক্ষ্য৷
তৃতীয়ত : কােফর, তাগুত বা ইসলাম িবেরাধী স্ৈবরশক্িত ও শয়তান এরা একই ত্িরভুেজর িতন িদক এবং এগুেলা একিট অপরিটর উপর িনর্ভরশীল ৷ অর এ জন্যই
এগুেলা এেক অপরেক শক্িতশালী করার জন্য সেচষ্ট ৷
(৭৭ - ৭৯ আয়াত)
আজেকর আসের সূরা িনসার ৭৭ েথেক ৭৯ আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। এ সূরার ৭৭ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বেলেছন,"আপিন িক তােদর েদেখনিন,যােদরেক (মক্কায়) বলা হেয়িছল েতামরা িজহাদ েথেক েতামােদর হাতেক িনবৃত রাখ, শুধু নামাজ পড় এবং জাকাত দাও,(তখন



তারা প্রিতবাদী হেয়িছল ও যুদ্েধর দাবী জািনেয়িছল ৷) িকন্তু যখন মিদনায় তােদরেক িজহােদর আেদশ েদয়া হেলা, তখন তােদর এক দল জনগণেক এমন ভয় করেত
আরম্ভ করেলা েযমন কের ভয় করা হয় আল্লাহেক, এমন িক তার েচেয়ও েবিশ ভয়। তারা বলল, েহ আমােদর প্রিতপালক, েকন আমােদরেক যুদ্েধর আেদশ িদেল? েকন
আমােদরেক আেরা িকছুকাল অবসর িদেল না? েহ নবী আপিন তােদর বলুন, পার্িথব জীবন খুবই সামান্য এবং েখাদাভীরুেদর জন্য পরকালই কল্যাণকর
৷েতামােদর ওপর সামান্য পিরমাণ জুলুমও করা হেব না ৷"
ঐিতহািসক বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানরা যখন মক্কায় িছল, তখন মুশিরকেদর উৎপীড়ন ও িনর্যাতেনর কারেণ তােদর মধ্েয একদল মহানবী (সাঃ)এর কােছ এেস
বলেলা, ইসলাম ধর্েম দীক্িষত হবার আেগ আমরা মুশিরকেদর কােছ প্িরয় িছলাম ৷ িকন্তু এখন তােদর কােছ আর আমােদর সম্মান েনই এবং আমরা সব সময়ই
শত্রুেদর অত্যাচার ও উৎপীড়েনর িশকার হচ্িছ ৷ আমােদরেক যুদ্ধ করেত িদন যােত আমরা পুনরায় সম্মান অর্জন করেত পাির ৷ মহানবী (সাঃ) তােদরেক
বলেলন, আিম এ মুহূর্েত িজহােদর জন্য আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্েদশ পাই িন, আপনারা নামাজ আদায় ও জাকাত েদয়ার মত ব্যক্িতগত এবং সামািজক দািয়ত্ব
পালন করুন ৷ এরপর যখন মিদনায় িহজরেতর পর আল্লাহর পক্ষ েথেক িজহােদর িনর্েদশ আসেলা তখন যুদ্েধর জন্য অিত আগ্রহী ঐ ব্যক্িতরা িবিভন্ন অজুহাত
েদখােত লাগেলা এবং িজহােদ অংশ েনয়া েথেক িবরত হেলা ৷ িঠক তখনই এ আয়াত নােজল হয় এবং এেত ঐ েলাকেদর দ্িবমুখী আচরেণর প্রিতবাদ করা হেয়েছ ৷
যিদও ইসলােমর প্রাথিমক যুেগর একদল মুসলমােনর ঐ রকম কপট আচরণ িছল এই আয়াত নািজেলর উপলক্ষ্য িকন্তু বাস্তেব এ ধরেণর ঘটনার নজীর সব যুেগই
েদখা যায় ৷ সমােজ সব সময়ই এমন একদল েলাক থােক যারা চরম পন্থা অনুসরণ বা বাড়াবািড় করেত অভ্যস্ত ৷ এইসব েলাক কখনও কখনও সমােজর েনতার েচেয়ও
েবশী সক্িরয় হেয় ওেঠন, আবার কখনও সমােজর সাধারণ েলােকর েচেয়ও ধীরগিতর হন ৷ আসেল এ ধরেনর েলাক িনেজেদর দািয়ত্ব েবাঝার ও তা পালেনর েচষ্টা
কের না ৷ বরং তারা সাগেরর েঢউেয়র মত উত্তাল হয় এবং যখন েঢউ তীের েপৗেছ, তখনই বুদবুেদর মত িমিলেয় যায় ৷ এ ধরেণর মানুষ মুেখ মুেখ খুব সাহিসকতা
েদখােলও অন্তেরর িদক েথেক খুবই ভীরু ৷এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত : ধর্মীয় িবধান পর্যায়ক্রিমক ৷ ইসলামী দৃষ্িটভঙ্গী অনুযায়ী একমাত্র তারাই িজহাদ ও সংগ্রােমর েযাগ্যতা অর্জন করেত সক্ষম,যারা নামাজ
পেড়েছ, যাকাত িদেয়েছ এবং িনেজর েভতেরর শয়তান ও প্রবৃত্িতর সােথ সংগ্রাম কেরেছ৷
দ্িবতীয়ত : সামািজক সমস্যািদর ব্যাপাের কখেনাই উত্েতিজত হেয় িকছু করা িঠক নয় ৷ এ সব ক্েষত্ের ন্যায় পরায়ন ও দূরদর্শী েনতৃবৃন্দ যা বেলন তাই
েমেন চলা উিচত ৷
এরপর ৭৮ ও ৭৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, "েতামরা েযখােনই থাক না েকন, মৃত্যু েতামােদর নাগাল পােবই, এমনিক সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্েগ থাকেলও েতামরা
মৃত্যু এড়ােত পারেব না ৷ যিদ েমানািফকরা িবজয়ী হয় বা তােদর ওপর েকান কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তখন তারা বেল এটা আল্লাহর পক্ষ েথেক হেয়েছ৷ আর যিদ
তােদর জন্য খারাপ িকছু ঘেট, তখন তারা বেল এটা নবীর কাছ েথেক হেয়েছ ৷ আপিন বলুন সব িকছুই আল্লাহর পক্ষ েথেক হয় ৷ ওই সম্প্রদােয়র িক হেয়েছ েয
তারা সত্য বুঝেত ও মানেত প্রস্তুত নয়? েহ নবী! আপনার ওপর েয কল্যাণ নািজল হয় তা আল্লাহর পক্ষ েথেক হয়, আর আপনার ওপর মন্দ যা িকছু হয় তা আপনার
িনেজর কারেণই হয়। আমরা আপনােক মানুেষর জন্য রাসুল িহসােব পািঠেয়িছ ৷ আল্লাহই সাক্ষী িহসােব যেথষ্ট ৷"
আেগর আয়ােত দূর্বলমনা মুসলমানেদর কথা বলা হেয়েছ ৷ িজহােদ অংশ না েনয়ার জন্য তারা অজুহাত েদখােতা এবং িজহাদ িবলম্িবত করার দাবী জানােতা৷ এই
দুই আয়ােত তােদর উদ্েদশ্েয বলা হচ্েছ,মেন কেরা না িজহাদ েথেক পািলেয় েগেলই মৃত্যু েথেক রক্ষা পােব ৷ খুব সুদৃঢ় দরজা িবিশষ্ট সুরক্িষত
দূর্েগ বাস করেলও মৃত্যু িঠকই েতামােদরেক সময়মত গ্রাস করেব ৷ তারাই েসৗভাগ্যবান যারা িনেজেদর জীবনেক আল্লাহর রাস্তায় িবিলেয় িদেয় অর্থাৎ
শহীদ হেয় অমরত্ব লাভ করেব ৷ এরপর মহানবী (সাঃ)এর প্রিত েমানািফকেদর অেশাভন আচরেণর িদেক ইঙ্িগত কের আল্লাহ তা'লা বলেছন, "যখনই েতামরা যুদ্েধ
জয়ী হও তখন এেক আল্লাহর দয়া বেল উল্েলখ কর, িকন্তু পরািজত হেল এেক অদক্ষ পিরচালনার ফল বেল মন্তব্য কর ৷ অথচ সব িকছু আল্লাহর ইচ্ছােতই ঘেট ৷
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া জয় বা পরাজয় েকানটাই সম্ভব নয় ৷ তেব আল্লাহর ইচ্ছাও অেযৗক্িতক নয় ৷ যিদ েতামরা েতামােদর দািয়ত্ব িঠক মত পালন কর তাহেলই
আল্লাহ েতামােদর সাহায্য কেরন এবং িবজয়ী করার িসদ্ধান্ত েনন ৷ আর েতামরা যিদ িনস্ক্িরয় থােকা তাহেল পরাজয়েক আল্লাহ েতামােদর ভাগ্যিলিপ
কেরন ৷"
আল্লাহর সােথ মানুেষর সম্পর্ক হেলা ভূপৃষ্েঠর সােথ সূর্েযর সম্পর্েকর মত ৷ সূর্েযর চারিদেক ঘুরার সময় পৃিথবীর েয িদেক েরাদ পেড় েস িদকটা
আেলািকত হয় এবং তাপ সঞ্চয় কের। েয িদেক েরাদ পেড় না েস িদকটা অন্ধকার ও শীতল হয়৷ পৃিথবীর আেলা আেস েযেহতু আেস সূর্য েথেক তাই বলা যায়
অন্ধকাের পড়ার জন্য পৃিথবীই দায়ী ৷ মানুেষর অবস্থাও একই রকম ৷ মানুষ আল্লাহ মুখী হেলই সাহায্য পায়, িবজয়ী হয় িকন্তু আল্লাহর িনর্েদশ
অমান্য করেল সকল অস্িতত্েবর স্রষ্টার দয়া েথেক েস বঞ্িচত হয় ৷ অবশ্য এটা শুধু ঈমানদার ও পিবত্র অন্তেরর অিধকারীরাই বুঝেত পােরন এবং েমেনও
েনন ৷ িকন্তু অসুস্থ হৃদেয়র েলােকরা তা বুেঝও না এবং েমেনও েনয় না ৷ কারণ এসব েলাক আল্লাহর পিরবর্েত িনেজেদরেকই সব িকছুর েকন্দ্র বেল মেন
কের ৷ শুধু িনেজেদরেকই ন্যায়পন্থী মেন কের এবং তােদর পক্েষ নয় এমন সবাইেক িবভ্রান্ত বেল মেন কের। অথচ সত্য ও িমথ্যার মানদণ্ড হেলন
আল্লাহ,তারা নয়৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : মৃত্যু যখন অবধািরত অর্থাৎ একিদন সবাইেকই যখন মরেত হেব তখন িজহাদ েথেক পািলেয় যাওয়া অর্থহীন ৷
দ্িবতীয়ত : িনেজর পাপেক অন্েযর ওপর চািপেয় েদয়া িঠক নয় ৷ িনেজর অপরাধ বা ভুল ঢাকার জন্য দািয়ত্ব এড়ােনা উিচত নয় ৷
তৃতীয়ত : জীবন ও মৃত্যু িতক্ততা ও িমষ্টতা এবং অন্য সব িকছুই আল্লাহর িবজ্ঞ িসদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘেট ৷
আর মহানবীর িমশন িবশ্বজনীন, এই িমশন েকান িনর্িদষ্ট এলাকা বা জািতর জন্য িসমীত নয় ৷
তাই আমরা েযন সৃষ্িট জগত ও মানুেষর সােথ আল্লাহর সম্পর্েকর বাস্তবতা বুঝেত পাির এবং কখেনাই িনেজেদর অপরাধ েযন আল্লাহ ও অন্েযর ঘােড়



চাপােনার মত ভুল না কির। আল্লাহ আমােদর সকলেক পিবত্র েকারআন সিঠকভােব উপলব্িধ করার ও েস অনুযায়ী আমল করার তাওিফক দান করুন।
(৮০-৮২ আয়াত)
আজ সূরা িনসার ৮০ েথেক ৮২ নং আয়ােতর অনুবাদ ও সংক্িষপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হেব। সূরা িনসার ৮০ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বেলেছন, "েকউ রাসুেলর অনুসরণ করেল েস েতা আল্লাহরই অনুসরণ করেলা ৷ আর যারা আপনার অর্থাৎ রাসুেলর অনুগত্য করেলা না, তারা েজেন রাখুক আমরা
আপনােক তােদর প্রহরী কিরিন ৷"
সমাজ বা রাষ্ট্র পিরচালনার জন্য েনতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসিনক কাঠােমা িনর্ধারণ করা অপিরহার্য ৷ আমরা আেগও বহুবার বেলিছ ইসলাম ধর্ম
শুধুমাত্র িকছু ব্যক্িতগত ইবাদত ও িবিধ-িবধােনর সমষ্িট নয় ৷ বরং ইসলাম িবশ্বাস কের ব্যক্িতর েসৗভাগ্য সমােজর িবিভন্ন ক্েষত্ের ব্যক্িতর
সক্িরয় উপস্িথিত এবং সমােজর উন্নিত ও েসৗভাগ্েযর ওপর িনর্ভরশীল ৷ জাকাত, হজ্ব ও িজহােদর মত ইসলামী িবধানগুেলা প্রমাণ কের েয ইসলাম শুধু
ব্যক্িতগত ধর্ম নয়, বরং এই ধর্েমর িবধান সমাজ ও রাষ্ট্রেক িনেয়ই ৷ ইসলােমর অেনক িবধান রেয়েছ যা সমােজ বাস্তবািয়ত করার জন্যই েদয়া হেয়েছ এবং
তা বাস্তবায়েনর জন্য রাষ্ট্রীয়ভােব ইসলাম প্রিতষ্ঠা করা প্রেয়াজন ৷ পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত মহানবী (সাঃ) শুধু আল্লাহর িবধান প্রচােরর
জন্য দািয়ত্বশীল নন ৷ িতিন িনেজই ইসলামী সমােজর শাসনকর্তা এবং তাঁর আনুগত্য করার অর্থ হেলা আল্লাহরই িনর্েদশ মান্য করা ৷ আর তার িনর্েদশ
অমান্য করার অর্থ হল-েখাদাদ্েরাহীতা বা কুফির করা ৷ মহানবী (সাঃ) এর রাষ্ট্রীয় িনর্েদশ ছাড়াও তার বক্তব্েযর িবেশষ মর্যাদা রেয়েছ ৷ পিবত্র
েকারআন তথা আল্লাহর বাণীর পরই মহানবী (সঃ)এর বাণী তথা সুন্নাতেক সর্েবাচ্চ মর্যাদা েদয়া হয় ৷ নবী এবং এমনিক রাষ্ট্র প্রধান িহসােবও মহানবী
(সাঃ) এর দািয়ত্েবর একিট সীমাবদ্ধতার কথা এ আয়ােত উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ এেত বলা হেয়েছ, মহানবী (সাঃ) জনগণেক সত্য েমেন িনেত এবং তা বাস্তবায়েন
জনগণেক বাধ্য করার জন্য দািয়ত্ব প্রাপ্ত নন ৷ সমাজেক সু-পথ েদখােনা এবং েনতৃত্ব েদয়াই তার দািয়ত্ব ৷ েখাদায়ী িবধান পালেন জনগণেক বাধ্য করা
তার দািয়ত্ব নয় ৷
এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: আল্লাহর আনুগত্েযর অর্থ শুধু নামাজ, েরাজা পালন নয়, সমােজর ধর্মীয় েনতার আনুগত্য করাও আল্লাহর িনর্েদেশর অন্তর্ভূক্ত৷
দ্িবতীয়ত: ধর্েমর প্রচারই নবীগেণর দািয়ত্ব ৷ ধর্ম চািপেয় েদয়া তাঁেদর দািয়ত্ব নয়৷ মানুষেক স্েবচ্ছায় ধর্ম িনর্বাচন করেত হেব ৷
এরপর ৮১ নং আয়ােত বলা হেয়েছ,"আপনার সামেন উপস্িথত েমানািফকরা বেল আমরা অনুগত ৷ িকন্তু তারা যখন আপনার কাছ েথেক েবর হেয় যায়, তখন তােদর একদল
রােত িমিলত হেয় উল্েটা কথা বেল ৷ িকন্তু রােত তারা যা শলাপরামর্শ কের আল্লাহ তা িলিপবদ্ধ কেরন ৷ তাই আপিন তােদর উেপক্ষা করুন এবং আল্লাহর
উপর ভরসা রাখুন, কার্য সম্পাদেন বা পৃষ্টেপাষতার জন্য আল্লাহই যেথষ্ট ৷"
এই আয়ােত পুনরায় েমানািফকেদর িবপদ সম্পর্েক মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানেদরেক সাবধান কের িদেয় বলা হচ্েছ,মুসলমানেদর মধ্েয েমানািফক লুিকেয় আেছ
৷ এরা উপের উপের মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্য ও মুসলমানেদর সাহায্য করার কথা বলেলও রােতর েবলায় েগাপন ৈবঠেক িভন্ন িসদ্ধান্ত িনচ্েছ এবং
মুসলমানেদর পিরকল্পনা বানচােলর েচষ্টা করেছ ৷ এ ধরেনর েলাকেদর েমাকােবলার উপায় হেলা, তােদরেক িচেন রাখা এবং তােদর কাছ েথেক দূরত্ব বজায়
রাখা
এই আয়ােত েথেক আমারা এই িশক্ষা িনেত পাির েয,ঘেরর শত্রুেদর সম্পর্েক সেচতন থাকা উিচত ৷ শুধু সীমান্েতর বাইেরই শত্রু আেছ এমন ধারণা করা িঠক
নয় ৷
এবাের সূরা িনসার ৮২ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ,"তেব িক তারা েকারআন সম্পর্েক িচন্তা কের না? েকারআন যিদ আল্লাহ
ছাড়া অন্য কােরা হত, তেব তারা এর মধ্েয বহু অসঙ্গিত বা ভুল খুঁেজ েপত ৷"
ইসলাম িবেরাধীরা মহানবীর অকাট্য যুক্িতর েমাকােবলায় েকান যুক্িত েদখােত না েপের তার সম্পর্েক িবিভন্ন অপবাদ প্রচার করেতা ৷ েযমন তারা
বলেতা,পিবত্র েকারআন েমাহাম্মেদরই িচন্তার ফসল অথবা অন্যেদর কােছ িশেখই েমাহাম্মদ এসব কথা বলেছ ৷ এই অপবােদর জবােব আল্লাহ এ আয়াত নােজল
কেরন ৷ এেত বলা হেয়েছ, তারা েকন েকারআন সম্পর্েক িচন্তা করেছ না? িবিভন্ন যুদ্ধ, পিরস্িথিত ও ঘটনা উপলক্ষ্েয ২০ বছেররও েবশী সমেয় অবতীর্ণ
হওয়া েকারআেনর বাণীগুেলা যিদ েমাহাম্মেদরই কথা হত, তাহেল এেত িবিভন্ন ধরেণর অেনক অিমল বা ভুল েদখা েযত ৷ অর্থাৎ িবষয়বস্তু বা তথ্য গঠন বা
বাক্যরীিতর িদক েথেক এেত অেনক ভুল েদখা েযত৷ িকন্তু এসব ক্েষত্েরই েকারআেনর সম্পূর্ণ িনর্ভুলতা এর অন্যতম অেলৗিককত্েবরই প্রমাণ৷ কারণ
শক্িতশালী েলখেকরও আজেকর এবং ২০ বছর পেরর েলখায় পার্থক্য েদখা যায় ৷ েলখকেদর েলখা প্রায়ই পিরবর্তনশীল ৷
এই আয়ােতর একিট লক্ষ্যণীয় িদক হচ্েছ-
অেনেকই ইসলাম ধর্মেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার িবেরাধী মেন কেরন ৷ অথচ এ আয়ােত স্পষ্টভােব আল্লাহর আয়াত সম্পর্েক িচন্তা ও গেবষণা করেত বলা হেয়েছ,
যােত এর মাধ্যেম ইসলাম ধর্েমর সত্যতা েবাঝা সম্ভব হয় ৷
(৮৩-৮৬ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলার এ পর্েব আমরা সূরা িনসার ৮৩ নম্বর আয়াত িদেয় আেলাচনা শুরু করেবা ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েমানািফকেদর কােজর ধরণ হেলা,
যখনই শান্িত ও িনরাপত্তা এবং পরাজয় বা ভেয়র েকান সংবাদ তােদর কােছ েপৗেছ তখনই তারা তা রটনা কের, অথচ যিদ তারা রাসুেলর কােছ িকংবা
েনতৃস্থানীয় মুসলমানেদর কােছ এসব সংবাদ েপৗেছ িদত, তাহেল বুদ্িধমান ও িবচক্ষণ েলােকরা সংবাদগুেলার সত্যতা বুঝেত পারেতা ৷ েতামােদর প্রিত
যিদ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তাহেল েতামােদর অল্প ক'জন ছাড়া সবাই শয়তােনর অনুসরণ করেত ৷"
আেগর কেয়কিট আয়ােত ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ মহানবী (সা:) ও মুসলমানেদর সােথ েমানািফকেদর িবদ্েবষী আচরণ সম্পর্েক কথা বলা হেয়েছ ৷ এই আয়ােতও



েমানািফকেদর অন্য একিট অন্যায় আচরেণর কথা উল্েলখ কের বলা হেয়েছ, িবিভন্ন গুজব রটনা করা িবেশষ কের যুদ্েধর মত গুরুত্বপূর্ণ িবষয় সম্পর্েক
গুজব রটনা িছল েমানািফকেদর অন্যতম কাজ ৷ এ ধরেণর গুজব প্রচােরর ফেল অেনক সময় মানুষ অযথাই ভীত হেয় পড়েতা, অথবা অবাস্তব ধরেনর িনরাপত্তা
অনুভব অনুভব করেতা বা অিতিরক্ত আশাবাদী হেয় উঠেতা ৷ এরপর ইসলামী সমােজর েনতৃবৃন্দ সম্পর্েক জনগণেক একিট সামগ্িরক িনর্েদশ িদেয় বলা হচ্েছ,
রাষ্ট্র সম্পর্িকত িবষেয় মুসিলম জনগেণর উিচত েনতৃবৃন্েদর শরণাপন্ন হওয়া এবং গুজব জাতীয় সংবাদও তােদর কােছ েপৗেছ েদয়া যােত তারা সিঠক
িবশ্েলষেণর মাধ্যেম জনগণেক সত্য বা বাস্তবতা জানােত পােরন ৷ এরপর এই আয়ােত একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয় তুেল ধের বলা হেয়েছ, েমানািফকেদর এই
পদ্ধিত মানুষেক েখাদাদ্েরাহীতা ও শয়তােনর অনুসরেণর িদেক েটেন িনচ্িছল এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও মহানবী (সা:) এর পথ িনর্েদশনা না থাকেল
অিধকাংশ মানুষই পথভ্রষ্ট হেতা ৷ অর্থাৎ েয েকান সংকট বা সমস্যার সময় তারা শয়তােনর কূ-মন্ত্রণার িশকার হেতা ৷ এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয়
িদক হচ্েছ,
প্রথমত: মানুেষর মধ্েয গুজব ছড়ােনা েমানািফকেদরই কাজ ৷ তাই গুজব সম্পর্েক সাবধান থাকেত হেব ৷
দ্িবতীয়ত: মুসলমানেদর সামিরক িবষয় সম্পর্িকত সংবাদ তােদর েনতােদর িনয়ন্ত্রেণ থাকা উিচত ৷
তৃতীয়ত: শুধুমাত্র সুিবেবচক ও গভীর দৃষ্িটর অিধকারী মানুষই সত্য উপলদ্িধ করেত পাের ৷ সাধারণ মানুেষর উিচত তােদর অনুসরণ করা ৷
এবাের সূরা িনসার ৮৪ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েহ নবী, আল্লাহর পেথ যুদ্ধ করুন, মুিমনেদরেকও এ ব্যাপাের
উত্সাঘহ িদন, আপনােক শুধু িনেজর কােজর জন্যই দায়ী করা হেব ৷ অিচেরই আল্লাহ কােফরেদর শক্িত সংযত করেবন ৷ আল্লাহ শক্িতেত প্রবল এবং
শাস্িতদােন কেঠার ৷"
ঐিতহািসক বর্ণনায় এেসেছ, ওহুদ যুদ্েধ মুসলমানেদর পরাজেয়র পর আবু সুিফয়ান পরবর্তী হামলার সময় িনর্ধারণ কের ৷ িনর্িদষ্ট সমেয় মহানবী (সা:)ও
মুসলমানেদরেক অগ্রসর হবার িনর্েদশ িদেলন ৷ িকন্তু ওহুদ যুদ্েধ পরাজেয়র িতক্ত স্মৃিতর কারেণ বহু মুসলমান এই িনর্েদশ পালন কেরিন ৷ আর এই
পটভূিমেতই নােজল হেলা এ আয়াত ৷ এ আয়ােত রাসূল (সা:)েক বলা হেলা, 'এমনিক েকউ না আসেলও আপিন েসনাবািহনী সংঘবদ্ধ করা ও যুদ্ধ ক্েষত্ের এিগেয়
যাবার জন্য দািয়ত্বপ্রাপ্ত ৷ একই সােথ আপিন মুসলমানেদরেক িজহােদ অংশ েনয়ার আহ্বান জানােনার কাজও অব্যাহত রাখুন ৷ ' মহানবী(সা:)ও তাই করেলন
৷ অল্প সংখ্যক মুসলমানও তাঁর সােথ অগ্রসর হেলন ৷ িকন্তু িনর্িদষ্ট যুদ্ধ ক্েষত্ের শত্রু বািহনী উপস্িথত হল না এবং েকান সংঘর্ষও হয়িন ৷
এভােব মুসলমানেদর উপর কােফরেদর আঘাত প্রিতেরাধ করার েখাদায়ী ওয়াদা বাস্তবািয়ত হেয়িছল ৷ এই আয়ােত িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: সংগ্রাম ও িবপেদর সময় সমােজর েনতােকই সবার আেগ অগ্রসর হেত হেব ৷ এমনিক িতিন যিদ এ পেথ সম্পূর্ণ একাকীও হন, তাহেলও তােক সংগ্রাম করেত
হেব ৷ আর এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ েথেকও তার কােছ সাহায্য েপৗঁছেব ৷
দ্িবতীয়ত: নবীগেণর দািয়ত্ব হেলা, জনগেণর কােছ ধর্ম ও ধর্মীয় িবধােনর দািয়ত্ব েপৗেছ েদয়া ৷ তােদর উপর িকছু চািপেয় েদয়া নবীগেণর দািয়ত্ব নয় ৷
তৃতীয়ত: প্রত্েযেকই তার িনেজর কােজর জন্য দায়ী ৷ এমনিক নবীগণও মানুেষর কাজ কর্েমর জন্য দায়ী নন ৷ নবীগণ শুধু তােদর িনজ দািয়ত্েবর
ব্যাপােরই দায়ী ৷
চতুর্থত: েখাদায়ী শক্িত সবেচেয় বড়, অবশ্য এই শক্িতর সাহায্য পাবার শর্ত হেলা, মানুষেক িনজ িনজ দািয়ত্ব যথাযথভােব পালন করেত হেব ৷
এবাের সূরা িনসার ৮৫ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এই আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েয েকউ ভােলা কােজর সুপািরশ করেব, এর পুরস্কাের তার অংশ
থাকেব ৷ আর েয মন্দ কােজর উত্সাযহ েদয়, তােতও অর্থাৎ ঐ কােজর শাস্িতেত তার অংশ থাকেব ৷ আল্লাহ সব িকছুর ওপর নজর রােখন ৷"
আেগর আয়ােত মুিমনেদরেক িজহােদর িদেক আহ্বােনর ব্যাপাের মহানবী (সা:)েক দািয়ত্বশীল বেল উল্েলখ করার পর এ আয়ােত একিট সার্বজনীন িবধােনর কথা
উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ এেত বলা হেয়েছ, শুধু মহানবী নয়, প্রত্েযেকই অন্যেদরেক ভােলা কােজর িদেক আহ্বােনর জন্য দািয়ত্বপ্রাপ্ত এবং এ আহ্বান হেত
হেব ভােলা পন্থায় ৷ অবশ্য প্রত্েযেকই শুধু তার িনজ কােজর জন্যই দায়ী ৷ িকন্তু এর অর্থ এই নয় েয, সমােজর ভােলা মন্দ বা অন্যেদর ব্যাপাের
উদাসীন থাকেত হেব ৷
ইসলাম ব্যক্িত েকন্দ্রীক ধর্ম নয় েয, সবাই শুধু িনেজর স্বার্থ িনেয়ই ব্যস্ত থাকেব এবং অন্যেদরেক সত্েযর িদেক আহ্বান করা ও অন্যােয়র
িবরুদ্েধ সংগ্রােমর ব্যাপাের উদাসীন থাকেব ৷ সত্কাহেজর আেদশ েদয়া ও অসত্ কােজর ব্যাপাের িনেষধ করা প্রত্েযক মুসলমােনরই দািয়ত্ব ৷
প্রত্েযেকরই উিচত িনেজর জীবেন, পিরবাের, িনজ কর্মস্থেল, িনজ মহল্লায় এবং িনেজর আওতাভুক্ত এলাকায় এই দািয়ত্ব পালন করা ৷ মানুষ শুধু িনজ
কােজরই পুরস্কার বা শাস্িত পােব না, অন্যেদর ভােলা বা মন্দ কােজর উত্সা হদাতা িহসােব তােদর পুরস্কার ও শাস্িতরও অংশ িবেশষ তার প্রাপ্য ৷ এই
আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: দু'জন মুসলমােনর মধ্েয সমেঝাতা সৃষ্িট, সমবায়, সমােজ ভােলা কােজ সহায়তা করা, কােফরেদর সােথ যুদ্েধ মুসলমানেদর সাহায্য করা-এসব হেলা
সত্কাােজর িকছু দৃষ্টান্ত ৷
দ্িবতীয়ত: মানুষ স্থান ও সমেয়র সীমাবদ্ধতার কারেণ অেনক সময় সব ভােলা কােজ অংশ েনয়ার সুেযাগ পায় না ৷ িকন্তু ঐসব ভােলা কােজর ব্যাপাের
উত্সাকহ িদেয়ও পুরস্কােরর অংশ িবেশষ লাভ করেত পাের ৷
(৮৬-৮৮ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলার এ পর্েব আপনােদর স্বাগত জানাচ্িছ ৷ সূরা িনসার ৮৬ নম্বর আয়াত েথেক এবােরর আেলাচনা শুরু করিছ ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "েকউ যখন
েতামােদর সালাম েদয় ও শুেভচ্ছা জানায়, তখন েতামরা তার েচেয়ও ভােলাভােব সালােমর জবাব এবং শুেভচ্ছা জানােব অথবা অনুরুপভােবই জবাব িদেব ৷
আল্লাহ সব িবষেয় িহসাব গ্রহণকারী ৷"



এই আয়ােত মুসলমানেদর পারস্পিরক আচরেণর ধরণ উল্েলখ কের বলা হচ্েছ, ভ্রাতৃত্ব ও ভােলাবাসা অন্যেদর সােথ কথায় ও কােজ সম্পর্েকর িভত্িত হওয়া
উিচত ৷ কােরা সােথ েদখা হেল এেক অপরেক সালাম করা এবং বন্ধুেদর সােথ ও পািরবািরক সাক্ষােত উপহার িবিনময় করা এসেবর ওপর ইসলাম অত্যিধক
গুরুত্ব আেরাপ কেরেছ ৷ এই আয়ােত সালাম ও উপহার েদয়ােক সার্বজনীন বেল উল্েলখ করা হেয়েছ এবং েকউ কখেনা শুেভচ্ছা ও সালাম জানােল তােক আেরা
ভােলা িকছু েদয়া বা ভােলা জবাব েদয়া িকংবা অন্তত: অনুরূপ জবাব েদয়ার পরামর্শ েদয়া হেয়েছ ৷ অর্থাৎ কােরা সম্বর্ধনা বা সালােমর জবাব আেরা
উষ্ণভােব েদয়া উিচত ৷ ঐিতহািসক বর্ণনায় এেসেছ, ইমাম হাসান মুজতবার এক দাসী তােক একিট ফুেলর েতাড়া উপহার িদেল িতিন তােক মুক্ত কের েদন এবং
এর ব্যাখ্যা িহসােব পিবত্র েকারআেনর এই আয়ােতর কথা উল্েলখ কেরন ৷ এই আয়ােত িশক্ষণীয় কেয়কিট িদক হচ্েছ,
প্রথমত: অন্যেদর েয েকান ধরেণর শুেভচ্ছা ও েসৗজন্যতার জবাব সবেচেয় ভােলা পন্থায় এবং সংক্িষপ্ততম সমেয় েদয়া উিচত ৷
দ্িবতীয়ত: কল্যাণকামীতা বা উপহার প্রত্যাখ্যান করা অপছন্দনীয় কাজ ৷ উপহার গ্রহণ করা উিচত এবং আেরা ভােলাভােব উপহােরর জবাব িদেত হেব ৷
তৃতীয়ত: অন্যেদর সালাম ও েসৗজন্যতা উেপক্ষা করার পিরণিত ভােলা হয় না ৷ এ জন্েয মানুষেক পৃিথবীেত ও পরকােল েনিতবাচক পিরণিত েভাগ করেত হেব ৷
এবাের সূরা িনসার ৮৭ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ অর্থাৎ "আল্লাহ এক এবং িতিন ছাড়া অন্য েকান মাবুদ েনই, িতিন েতামােদরেক িকয়ামেতর
িদন-েয িদেনর ব্যাপাের েকান সন্েদহ েনই, েতামােদরেক একত্র করেবন ৷ েহ মানুষ- েক আল্লাহর েচেয় েবশী সত্যবাদী ?"
এর আেগ ৮৬ নম্বর আয়াত েশেষ বলা হেয়িছল, আল্লাহ মানুেষর সব কােজর িহসাব রােখন এবং েকান ভাল ও মন্দ কাজ তার কােছ েগাপন থােক না ৷ এই আয়ােত বলা
হচ্েছ েসই আল্লাহ এক, সৃষ্িটর শুরু হেয়িছল যাঁর হােত এবং েশষও হেব তাঁর হােত ৷ িতিন সমস্ত মানুষেক একিট িনর্িদষ্ট িদেন এক জায়গায় জেড়া
করেবন এবং এরপর সবাইেক তােদর কােজর প্রিতফল িদেবন ৷ এরপর স্মরণ কিরেয় েদয়া হচ্েছ েকন েকউ েকউ িবচার িদবেসর ব্যাপাের সন্েদহ করেছ? তাহেল
তারা িক আল্লাহর েচেয়ও সত্যবাদী কােরা অস্িতত্েবর কথা জােন? আর আল্লাহর িমথ্যা বলার িক প্রেয়াজনই বা রেয়েছ? মানুষ প্রেয়াজেনর তািগেদ
িকংবা ভয় েপেয় অথবা অজ্ঞাত কারেণ িমথ্যা বলেত পাের ৷ িকন্তু আল্লাহর েকান িকছুরই প্রেয়াজন হয় না এবং িতিন েকান িকছুর মুখােপক্ষী নন ৷
আল্লাহ সর্ব শক্িতমান ও সর্বজ্ঞ ৷ তাই আল্লাহর পক্ষ েথেক িকয়ামত বা িবচার িদবস সম্পর্েক িমথ্যা ওয়াদা করার েকান যুক্িতসঙ্গত কারণ েনই ৷ এই
আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: এখন েথেকই িবচার িদবস বা িকয়ামেতর কথা স্মরণ কের আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য প্রেচষ্টা চালােত হেব এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরা
উপাসনা বা দাসত্ব পিরহার করেত হেব ৷
দ্িবতীয়ত: িকয়ামেতর ব্যাপাের আল্লাহর ওয়াদা ও ন্যায়িবচােরর মত বহু যু্ক্িত থাকায় এেত েকান সন্েদেহর অবকাশ েনই ৷ েয আল্লাহ েতামােদরেক
অনস্িতত্ব বা শুন্য েথেক সৃষ্িট কেরেছন, িতিন িক আমােদরেক পুনরায় সৃষ্িট করেত সক্ষম নন?
এবাের সূরা িনসার ৮৮ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েহ িবশ্বাসীগণ, েকন েমানােফকেদর সম্পর্েক েতামরা দু দেল
িবভক্ত হেয় েগেল? অথচ আল্লাহ তােদর কৃতকর্েমর জন্য তােদরেক পূর্ববস্থায় িফিরেয় িদেয়েছন! আল্লাহ যােদরেক তােদর কৃতকর্েমর জন্য পথভ্রষ্ট
কেরেছন, েতামরা িক তােদর সুপেথ আনেত চাও? যােক আল্লাহ পথভ্রষ্ট কেরন, তুিম তার জন্েয মুক্িতর েকান পথ পােব না ৷"
এই আয়ােত েমানােফকেদর সােথ একদল মুসলমােনর সহজ-সরল আচরেণর সমােলাচনা কের বলা হেয়েছ, েতামােদর মধ্েয একদল েকন এত সরল-মনা? তারা মেন কের,
েমানােফকরা তােদর সােথ রেয়েছ ৷ তারা কখনই েতামােদর সােথ িছল না এবং তারা কখনও মন েথেক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরিন ৷ এই সব কপট েলােকরা শুধু
মুেখ মুেখই ইসলাম ধর্েমর প্রিত আনুগত্য প্রকাশ কেরিছল ৷ ঈমােনর লক্ষণ হল, আল্লাহ ও রাসূেলর িনর্েদশ বাস্তেব পালন করা ৷ শুধু বাহ্িযক চাল-
চলন ও কথাবার্তার মাধ্যেম আল্লাহ ও রাসুেলর িনর্েদশ মান্য করা যেথষ্ট নয় ৷ কপট বা েমানােফকরাই এ ধরেণর আচরণ কের থােক ৷ 'মুেখ মধু অন্তের
িবষ' নীিতর চর্চাকারীরা আল্লাহর পক্ষ েথেক শাস্িত পাবার কারেণ েসৗভাগ্য ও মুক্িতর েসাপান েথেক বঞ্িচত৷ তারা মেন কের, জনগণেক েতা ভােলাই
েধাঁকা িদেয়িছ ৷ িকন্তু বাস্তােব এরা িনেজেদরেকই েধাঁকা িদেয়েছ ৷ এই আয়াত েথেক েবাঝা েগল অন্তের ঈমান না এেন যারাই বাহ্িযক আচরেণর মাধ্যেম
জনগণেক েধাঁকা িদেয় ঈমানদার সাজার েচষ্টা করেব, তারা মুক্িতর পথ েথেক বঞ্িচত হেব ৷ এমনিক মহানবী(সা:)ও তােদরেক সুপথ বা মুক্িতর পথ েদখােত
সফল হেবন না ৷ যিদও এখােন বলা হেয়েছ েয, আল্লাহ তােদরেক পুনরায় পথভ্রষ্ট অবস্থায় িফিরেয় েনন, িকন্তু এর আেগই সাবধান কের বলা হেয়েছ, এসবই
তােদর কােজর ফল মাত্র ৷ আল্লাহ সুপথ পাবার ক্েষত্রগুেলা সবার জন্য সমানভােব সৃষ্িট কেরেছন ৷ িকন্তু েকউ যিদ সুপথ বা মুক্িতর পথ না ধের বরং
এেক িনেয় ছল চাতুরী কের এবং আল্লাহর িনর্েদশেক েহয় কের তাহেল েস েতা সু-পথ পােবই না একই সােথ সু-পথ পাবার পরবর্তী ক্েষত্রগুেলা েথেকও েস
বঞ্িচত হেব ৷ িঠক এ অর্েথই আল্লাহ তােদর পথভ্রষ্ট কেরন বেল উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ এ অবস্থার বাইের আল্লাহ কখনই কাউেক পথভ্রষ্ট কেরন না ৷ যার
িচন্তাভাবনা সম্পুর্ণ িবপরীত ও কপটতায় পিরপূর্ণ এবং যার তত্পররতা শুধু শত্রুর জন্েযই িনেবিদত েস ব্যক্িতও সু-পথ পােব-এমন প্রত্যাশা
েকানমেতই েযৗক্িতক ও িঠক নয় ৷ এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: মানুেষর অধ:পতেনর জন্য মানুষ িনেজই দায়ী ৷ আল্লাহ কাউেক িবনা কারেণ পথভ্রষ্ট কেরন না ৷
দ্িবতীয়ত: েমানােফকেদর েমাকােবলার ব্যাপাের সরল িবশ্বাসী ও অদূরদর্শী হওয়া উিচত নয় ৷ েমানােফকেদর মন জেয়র প্রেচষ্টা েথেক িবরত থাকেত হেব
এবং তােদর জন্য আমােদর িবন্দুমাত্র মেন দু:খ রাখাও িঠক নয় ৷
আমরা েযন আল্লাহর িনর্েদশাবলী েমেন চলেত পাির এবং কথায়, কােজ ও িচন্তায় সব ধরেণর কপটতা েথেক মুক্ত থািক আল্লাহর কােছ এ েতৗিফক েচেয় এ
পর্েবর আেলাচনা েশষ করিছ ৷ #
(৮৯-৯১ আয়াত)
েকারআেনর আেলার এ পর্েব আমরা সূরা িনসার ৮৯ নম্বর আয়াত েথেক আেলাচনা শুরু করেবা ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েমানািফকরা চায় তারা েযমন



কােফর, েতামরাও েতমিন কােফর হেয় যাও যােত েতামােদর ও তােদর মধ্েয েকান পার্থক্য না থােক ৷ অতএব তােদর মধ্য েথেক কাউেক বন্ধ িহসােব গ্রহণ
কেরা না, েয পর্যন্ত না তারা তওবা এবং আল্লাহর পেথ িহজরত না কের ৷ এরপর যিদ তারা িবমুখ হয় এবং কােফরেদর সেথ সহেযািগতা অব্যাহত রােখ, তাহেল
তােদরেক পাকড়াও কর এবং েযখােন পাও হত্যা কর ৷"
আেগর আেলাচনায় আমরা বেলিছ, মুসলমানেদর মধ্েয এমন এক দল সরলমনা েলাক আেছ যারা েমানােফকেদর পক্েষ কথা বেল এবং তােদরেক সমর্থন কের ৷ এই আয়ােত
এসব সরলমনা েলাকেক সতর্ক কের িদেয় বলা হচ্েছ, েমানােফকরা এত েবশী িনকৃষ্ট স্বভােবর েয, তারা শুধু িনেজরাই কােফর নয় বরং তারা চায় েতামরাও
তােদর মত কােফর হেয় যাও যােত তােদর সােথ েতামােদর েকান পার্থক্য না থােক ৷ আসেল এসব েলাক েতামার সােথ বন্ধুত্ব করার েযাগ্যতা রােখ না ৷
সুতরাং তারা কুফরী ও মুনােফরীর পথ েথেক ইসলােমর পেথ িফের না আসা পর্যন্ত তােদরেক বন্ধু িহসােব গ্রহণ কেরা না ৷ িকন্তু তারা যিদ তা না কের,
অর্থাৎ কুফিরর পথ েথেক িফের না আেস তাহেল তােদরেক েযখােন পাওয়া যােব েসখােনই গ্েরফতার এবং প্রেয়াজেন হত্যা করেত হেব ৷ কারণ তারা ইসলােমর
নামেক অপব্যবহার করেছ ৷
িকন্তু অন্যিদেক, পিবত্র েকারআেন মুসিলম েদেশ বসবাসকারী ইহুদী ও খ্িরস্টানেদর প্রিত যেথাপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও তােদরেক সহেযািগতা
করেত বলা হেয়েছ এবং কােরারই তােদর উপর আক্রমণ চালােনার অিধকার েনই ৷ িকন্তু েমানােফকরা েযেহতু ইসলােমর নােম অন্যায় ও ক্ষিত করার েচষ্টা
কের, েসজন্য তােদর ব্যাপাের সবেচেয় কেঠার িনর্েদশ জারী করা হেয়েছ ৷
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িদক হচ্েছ,
প্রথমত: েমানােফকেদর সৃষ্ট িবপেদর ব্যাপাের সেচতন থাকেত হেব এবং তােদরেক কখনই বন্ধু িহসােব গ্রহণ করা যােব না ৷ কারণ তারা কােফরেদর েচেয়ও
িনকৃষ্ট ৷
দ্িবতীয়ত: প্রকৃত ঈমােনর িনদর্শন হচ্েছ, আল্লাহর পেথ িহজরত ৷ েয ধর্েমর জন্য েদশ ত্যােগ রািজ হেব না েস প্রকৃত ঈমানদার নয় ৷
তৃতীয়ত: তওবার মাধ্যেম সব ধরেণর েগানাহ েথেক পিরত্রাণ পাওয়া যায় ৷
এবাের সূরা িনসার ৯০ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "িকন্তু যারা এমন েকান সম্প্রদােয়র সােথ িমিলত হয় যােদর
সােথ েতামরা চুক্িতবদ্ধ এবং তারা েতামােদর কােছ এমন অবস্থায় আেস েয, তােদর অন্তর েতামােদর ও স্বজািতর সােথ যুদ্ধ করেত ইচ্ছুক নয় ৷ অবশ্য
আল্লাহ যিদ ইচ্েছ করেতন এবং েতামােদর ওপর তােদর ক্ষমতা িদেতন তাহেল তারা অবশ্যই েতামােদর সােথ যুদ্ধ করেতা ৷ িকন্তু তারা যিদ েতামােদর কাছ
েথেক চেল যায়, েতামােদর সােথ যুদ্ধ না কের এবং েতামােদরেক শান্িত ও সমেঝাতার প্রস্তাব েদয়, তাহেল আল্লাহ তােদর ওপর আক্রমণ চালাবার েকান পথ
েতামােদর জন্য রােখনিন ৷"
এই আয়ােত েমানােফকেদর দুিট দল বা শ্েরণীর ব্যাপাের িকছুটা নমনীয়তা প্রদর্শেনর কথা বলা হেয়েছ ৷ যারা মুসলমানেদর সােথ চুক্িতবদ্ধ হেয়েছ এবং
মুসলমানেদর সােথ যুদ্ধ করার নীিত েথেক সের দাঁিড়েয়েছ-তারা ঐ দু্ই দেলর অন্তর্ভূক্ত ৷ অর্থাৎ প্রথম দলিট মুসলমানেদর সােথ চুক্িত করার
কারেণ এবং অন্য দলিট যুদ্েধ িনরেপক্ষতা েঘাষণার কারেণ মুসলমানেদর কাছ েথেক নমনীয় আচরণ পােব ৷ এই আয়ােত িশক্ষণীয় দুিট িদক হেলা,
প্রথমত: সব ধরেণর চুক্িত এমনিক কােফরেদর সােথ স্বাক্ষিরত রাজৈনিতক ও সামিরক চুক্িতর প্রিতও সম্মান েদখােত হেব-যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা
চুক্িত লঙ্ঘন করেব ৷
দ্িবতীয়ত: ইসলাম ধর্েম েয িজহাদ বা সংগ্রােমর কথা বলা হেয়েছ, তা প্রিতেশাধ গ্রহণ বা আিধপত্য কােয়েমর জন্েয নয় ৷ শত্রু পক্ষ যিদ চুক্িত েমেন
চেল অথবা শান্িতর প্রস্তাব েদয় এবং যুদ্েধর নীিত েথেক সের দাঁড়ায় তাহেল েকউই তােদর ওপর আক্রমণ করার অিধকার রােখ না ৷
এবাের সূরা িনসার ৯১ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ " খুব শীঘ্রই তুিম এমন একদলেক পােব যারা েতামােদর এবং তার
জািতর সােথ শান্িত ও িনরাপেদ থাকেত চায় ৷ িকন্তু যখনই তােদরেক ফ্যাসাদ বা মুর্িত পুজার প্রিত মেনািনেবশ করােনা হয়, তখন তারা তােদর
পূর্বাবস্থায় িফের যায় ৷ ফেল তারা যিদ েতামােদর সােথ িববাদ করা েথেক িবরত না হয়, শান্িতর প্রস্তাব না েদয় এবং শত্রুতার হাতেক গুিটেয় না েনয়,
তাহেল তােদরেক েযখােনই পাও গ্েরফতার এবং হত্যা কর ৷ আিম েতামােদরেক তােদর িবরুদ্েধ প্রকাশ্য অিধকার ও ক্ষমতা দান কেরিছ ৷"
মক্কার একদল মুশেরক যখনই হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর কােছ আসত তখনই বলেতা, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরেছ ৷ িকন্তু আবার যখন মক্কায় িফের েযত তখন
তারা আেগর মেতা মুর্িত পুজা করেতা এবং কােফরেদর সােথ যােত সম্পর্ক খারাপ না হয় েসজন্য তােদর সােথ একাত্বতা প্রকাশ করেতা ৷ এভােব তারা উভয়
পক্েষর কাছ েথেকই স্বার্থ আদায় করেতা এবং উভয় পক্েষর িবপদ েথেকই িনরাপেদ থাকত ৷ আসেল তারা অন্তর েথেক কােফরেদর সােথ িছল এবং তারা
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ িবিভন্ন ষড়যন্ত্ের অংশ িনত ৷ এরই পিরপ্েরক্িষেত এই আয়াতিট নািযল হয় এবং েমানােফকেদর এই দেলর ব্যাপাের কেঠার হবার
িনর্েদশ েদয়া হয় ৷ কারণ এ ধরেণর েলাক মুসলমানেদর ঐক্যবদ্ধ কােফলায় শত্রুপক্েষর গুপ্তচর িহসােব কাজ কের এবং তােদর পক্ষ েথেক ঐসব কােফরেদর
েচেয়ও মারাত্মক িবপেদর আশংকা রেয়েছ েযসব কােফর েকান িবেবচনা ছাড়াই দ্রুত যুদ্ধ েঘাষণা কের ৷ সূরা িনসার ৯০ নম্বর আয়ােত েমানােফকেদর েয
দুিট দেলর ব্যাপাের মুসলমানেদরেক নমনীয়তা প্রদর্শন করেত বলা হেয়েছ তােদর িবপরীেত এই আয়ােত উল্েলিখত েমানােফক দলিট প্রতারক, েধাঁকাবাজ
ষড়যন্ত্রকারী ৷ এরা যুদ্েধর ব্যাপাের িনরেপক্ষতা প্রদর্শন েতা কেরই না বরং যুদ্েধর আগুনেক আেরা প্রজ্জ্বিলত কের ৷ এ কারেণ এেদর ব্যাপাের
িনর্েদেশর সােথ আেগর দুদেলর ক্েষত্ের িনর্েদেশর তফাৎ রেয়েছ ৷ েমানােফকেদর ষড়যন্ত্রকারী ও ভন্ড দলিটর ব্যাপাের ইসলােমর িনর্েদশ হেলা,
এেদরেক েযখােনই পাওয়া যােব েসখােনই গ্েরফতার এবং প্রেয়াজেন হত্যা করেত হেব ৷
সূরা িনসার ৯১ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ,
প্রথমত: মুসলমানেদরেক শত্রুর প্রকারেভদ সম্পর্েক সেচতন হেত হেব এবং শত্রুর ধরণ বুেঝ তার সােথ েসরকম ব্যবহার করেত হেব ৷



দ্িবতীয়ত: ইসলামী শাসন ব্যবস্থা উত্েখােতর ষড়যন্ত্রকারীেদর িবরুদ্েধ কেঠার শাস্িতমূলক ব্যবস্থা িনেত হেব ৷
তৃতীয়ত: েমানােফকেদর েচনার উপায় হেলা, তারা শুধু দুিনয়াবী সুখ-শান্িত িনেয় ব্যস্ত থােক এবং ঈমান বা ধর্মীয় িবশ্বাস রক্ষার িবষয়িট তােদর
কােছ গুরুত্বপূর্ণ িকছু নয় ৷
আমরা েযন সব ধরেণর েমানােফকী, কপটতা ও ভন্ডামী েথেক দূের থাকেত পাির আল্লাহর কােছ এই েতৗিফক কামনা কের েকারআেনর আেলার এ পর্েবর আেলাচনা েশষ
করিছ ৷
(৯২-৯৪ আয়াত)
েকারআেনর আেলার এ পর্েব আমরা সূরা িনসার ৯২ নম্বর আয়ত েথেক আেলাচনা শুরু করেবা ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েকান ঈমানদােরর জন্যই অপর েকান
ঈমানদারেক হত্যা করা ৈবধ নয় ৷ িকন্তু েকউ যিদ ভুলক্রেম েকান মুিমনেক হত্যা কের এবং তার স্বজনরা হত্যাকারীেক ক্ষমা না কের, তাহেল েস একজন
মুসলমান ক্রীতদাসেক মুক্ত করেব এবং িনহত ব্যক্িতর স্বজনেদরেক হত্যার বদলা বা রক্তমূল্য পিরেশাধ করেব ৷ িকন্তু িনহত ব্যক্িত যিদ শত্রু
পক্েষর হয়, তাহেল শুধু একজন মুসলমান ক্রীতদাসেক মুক্ত করেব ৷ আর যিদ েস েতামােদর সােথ চুক্িতবদ্ধ েকান সম্প্রদােয়র হয়, তাহেল তার
স্বজনেদরেক রক্তমূল্য অর্পন এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাসেক মুক্ত করেব ৷ অবশ্য এ ক্েষত্ের যার সামর্থ েনই েস আল্লাহর কাছ েথেক েগানাহ মাফ
করােনার জন্য একাধাের দু'মাস েরাজা রাখেব; আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় ৷ "
হাদীেস এেসেছ, এক মুসলমান মক্কায় দীর্ঘিদন ধের িকছু মুশেরেকর হােত িনর্যািতত হয় ৷ মদীনায় িহজরত করার পর িনর্যাতনকারীেদর একজেনর সােথ তার
সাক্ষাৎ হয় ৷ মুসলমান েলাকিট তােক েদেখই ক্েরাধান্িবত হেয় ওেঠ ৷ অথচ মুশেরক ব্যক্িত েয এরই মধ্েয মুসলমান হেয়েছ তা তার জানা িছল না ৷ েস
তােক অত্যাচারী ও কােফর েভেবই হত্যা কের ৷ এরপর এ খবর রাসূেল েখাদার কােছ েপৗছার পর এই আয়াতিট নািযল হয় ৷
এর আেগর অনুষ্ঠােন আমরা বেলিছ এ ধরেনর অত্যাচারী ও কােফেরর শাস্িত হেলা গ্েরফতার এবং প্রেয়াজেন হত্যা করা ৷ িকন্তু এটা স্পষ্ট েয, ব্যাপক
তদন্ত ও গভীর পর্যােলাচনার পরই েকবল এ ধরেণর পদক্েষপ েনয়া যােব এবং তা হেত হেব মুসিলম শাসেকর তত্ত্বাবধােন ৷ অর্থাৎ েয েকউ তার ইচ্েছমত
রক্তপাত ঘটােত পারেব না ৷ ফেল মদীনায় ঐ মুসলমােনর পদক্েষপিটও ভুল িছল এবং েকারআেনর এই আয়ােত উল্েলিখত িনর্েদশ অনুযায়ী শাস্িতস্বরূপ
রক্তমূল্য পিরেশাধ করেত হেব ৷ এখােন লক্ষ্যণীয় িবষয় হেলা, িনহত ব্যক্িতর আত্মীয়-স্বজনরা ইসলােমর শত্রু হেল িকংবা মুসলমানেদর সােথ েকান
শান্িত চুক্িতেত আবদ্ধ না হেল িনহেতর পিরবারেক রক্তমূল্য পিরেশাধ করেত হেব না ৷ কারণ এেত কের শত্রুপক্েষর আর্িথক সামর্থ েজারদার হবার
আশঙ্কা রেয়েছ এবং তা মুসলমানেদর জন্য ক্ষিতকর হেত পাের ৷ িনহেতর আত্মীয় স্বজনেক রক্তমূল্য পিরেশাধ করার নীিত সমােজ অেনক ইিতবাচক প্রভাব
রাখেত পাের ৷ এর ফেল - প্রথমত: িনহেতর পিরবার তােদর একজন সদস্েযর মৃত্যুর কারেণ েয আর্িথক ক্ষিতর িশকার হেয়েছ তা িকছুটা পুিষেয় িনেত পাের ৷
দ্িবতীয়ত: সমােজর প্রিতিট মানুষ রক্তপাত ঘটােনার ক্েষত্ের সতর্ক হয় যােত ভুলক্রেমও েকান হত্যাকান্ড না ঘেট েস ব্যাপাের সেচতন থােক ৷
তৃতীয়ত: রক্তমূল্য পিরেশাধ করার িনর্েদেশর মাধ্যেম মানুেষর প্রাণ ও সামািজক িনরাপত্তার প্রিত সম্মান েদখােনা হেয়েছ ৷
সূরা িনসার ৯২ নম্বর আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: মানুেষর রক্তপাত ঘটােনা আল্লাহর প্রিত ঈমােনর সােথ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ৷ েকউ যিদ ভুলক্রেমও কাউেক হত্যা কের, তােক এ জন্য কিঠন
শাস্িত েপেত হেব ৷
দ্িবতীয়ত: ইসলাম ধর্ম দাস প্রথার প্রসার না ঘিটেয় ক্রীতদাসেদর মুক্ত করার িবিভন্ন পথ বাতেল িদেয়েছ ৷ েযমন, হত্যাকারীেক তার হত্যার
ক্ষিতপূরণ িহসােব একজন দাসেক তার বন্দীদশা েথেক মুক্ত করার িবধান রাখা হেয়েছ ৷ এভােব একজন বন্দী মানুষ নব জীবন িফের পায় ৷
তৃতীয়ত: ইসলাম শুধু এবাতেদর িনয়ম-কানুনই বাতেল েদয়িন, একই সােথ সুষ্ঠুভােব েদশ পিরচালনা এবং সমােজ ন্যায়িবচার ও িনরাপত্তা প্রিতষ্ঠার
জন্য েদওয়ানী ও েফৗজদারী আইনও বাতেল িদেয়েছ ৷
এবাের সূরা িনসার ৯৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েয ব্যক্িত স্েবচ্ছায় েকান ঈমানদারেক হত্যা করেব, তার
শাস্িত জাহান্নাম েস িচরকাল েসখােনই থাকেব ৷ আল্লাহ তার প্রিত ক্ষুব্ধ হেয়েছন, তােক অিভসম্পাত কেরেছন এবং তার জন্য কেঠার শাস্িত প্রস্তুত
েরেখেছন ৷"
হাদীেস এেসেছ, ওহুদ যুদ্ধ চলাকােল একজন মুসলমান অপর এক মুসলমানেক ব্যক্িতগত শত্রুতার েজর িহসােব হত্যা কের ৷ রাসূেল েখাদা (সা:) ওহীর
মাধ্যেম এ সম্পর্েক অবিহত হন এবং যুদ্ধ েথেক েফরার পেথ হত্যাকারীেক েকসাস করার অর্থাৎ অনুরূপ শাস্িত েদয়ার িনর্েদশ েদন এবং তার ক্ষমা
প্রার্থনাও িতিন প্রত্যাখ্যান কেরন ৷
এর আেগর আয়ােত ভুলক্রেম হত্যার শাস্িত সম্পর্েক আেলাচনার পর এবােরর আয়ােত ইচ্ছাকৃতভােব হত্যার শাস্িত সম্পর্েক বর্ণনা েদয়া হেয়েছ ৷
স্েবচ্ছায় হত্যাকারী ব্যক্িত আল্লাহর পক্ষ েথেক অিভশপ্ত এবং েস সব সময় েদাযেখর আগুেন জ্বলেব ৷ অবশ্য এর আেগর এক আয়ােত আমরা এ ধরেণর
অপরােধর দুিনয়াবী শাস্িত সম্পর্েকও বেলিছ ৷ আর তা হেলা েকসাস বা হত্যার বদেল হত্যা ৷
সূরা িনসার ৯৩ নম্বর আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত : অপরাধীর িবচােরর ক্েষত্ের স্েবচ্ছায় অপরাধকারী এবং ভুলবশত: অপরাধকারীর শাস্িত সম্পূর্ণ আলাদা ৷
দ্িবতীয়ত : সমাজেক স্িথিতশীল ও দূর্নীিতমুক্ত করার একিট উপায় হেলা সমােজ কিঠন েফৗজদারী আইন বাস্তবায়ন করা ৷
এবাের সূরা িনসার ৯৪ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েহ ঈমানদারগণ, েতামরা যখন আল্লাহর পেথ েবর হও তখন সব িকছু
যাচাই কের িনও এবং েকউ যিদ েতামােদরেক ইসলাম ও শান্িতর কথা বেল তাহেল যুদ্েধ গিনমত ও পার্িথব সম্পদ লােভর উদ্েদশ্েয তােক বেলা না েয, তুিম



মুসলমান নও ৷ বস্তুত: আল্লাহর কােছ অেনক সম্পদ রেয়েছ ৷ েতামরাওেতা এর আেগ তার মতই িছেল ৷ আল্লাহ েতামােদর ওপর অনুগ্রহ কেরেছন ৷ অতএব সত্যতা
যাচাই কের নাও ৷ আল্লাহ েতামােদর কাজকর্েমর খবর রােখন ৷"
ঐিতহািসক বর্ণনায় এেসেছ, খায়বার যুদ্েধ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার ইহুদী ও মুসলমানেদর মধ্েয যুদ্ধ সংঘিটত হবার পর রাসূল (সা:) ঐ এলাকার
ইহুদী অধ্যুিষত একিট গ্রােমর েলাকজনেক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা েমেন েনবার আহ্বান জানােনার জন্য একদল মুসলমানেক েসখােন
পাঠান ৷ মুসিলম ৈসন্যেদর গ্রােম প্রেবেশর খবর শুেন একজন ইহুদী তার ধন সম্পদ ও পিরবােরর সদস্যেদরেক পাহােড় লুিকেয় েরেখ েতৗিহদ ও শাহাদােতর
বাণী উচ্চারণ করেত করেত মুসলমান ৈসন্যেদরেক ঐ গ্রােম স্বাগত জানায় ৷ িকন্তু ইহুদী েলাকিট ভেয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরেছ এই েভেব একজন মুসলমান
তােক হত্যা কের এবং তার ধন সম্পদ যুদ্েধ প্রাপ্ত গিণমত িহসােব গ্রহণ কের ৷ এ ঘটনার পরই পিবত্র েকারআেনর এই আয়াতিট নািযল হয় ৷ এ আয়ােতর
মাধ্যেম এ ধরেনর আচরেনর িনন্দা জানােনা হয় এবং েঘাষণা েদয়া হয়, েয ৈসন্য সমােবশ, গিনমেতর মাল ও দুিনয়াবী সম্পদ লাভ করা ইসলােমর লক্ষ্য নয়
বরং ধর্েমর প্রিত আহ্বান এবং মুসলমান ও কােফরেদর মধ্েয শান্িত ও িনরাপত্তা প্রিতষ্ঠাই ইসলােমর মূল লক্ষ্য ৷ এই আয়ােত িশক্ষণীয় িদকগুেলা
হেলা,
প্রথমত: যুদ্ধ ও িজহাদ হেত হেব শত্রুেদর লক্ষ্য উদ্েদশ্য ও তােদর অবস্থান সম্পর্েক সিঠক তথ্েযর িভত্িতেত ৷ এ ক্েষত্ের আেবগ ও বস্তুগত
স্বার্থেক প্রশ্রয় েদয়া যােব না ৷
দ্িবতীয়ত: েকউ িনেজেক মুসলমান িহসােব দাবী করেল এবং তার দাবী িমথ্যা ও ভন্ডামী বেল প্রমািণত না হেল তােক অত্যন্ত আন্তিরকতার সােথ গ্রহণ
করেত হেব ৷
তৃতীয়ত: ক্ষমতার অপব্যবহার করা যােব না এবং িবনা কারেণ প্রিতপক্েষর সম্পদ আটক এবং তােদর িবরুদ্েধ হত্যার িনর্েদশ জারী করা যােব না ৷
চতুর্থত: যুদ্েধর ময়দােন লড়াইরত মুজািহদেদর মধ্েযও দুিনয়াবী আকর্ষণ েদখা িদেত পাের ৷ কােজই এ ব্যাপাের সতর্ক থাকেত হেব ৷
পঞ্চমত: মানুষেক তার জীবেনর প্রিতিট ক্েষত্ের এমনিক তার শত্রুেদর ব্যাপােরও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করেত হেব ৷
(৯৫-৯৯ আয়াত)
েকারআেনর আেলার এ পর্েব আমরা সূরা িনসার ৯৫ ও ৯৬ নম্বর আয়াত েথেক আেলাচনা শুরু করেবা ৷ এ দুিট আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ " মুিমনেদর মধ্েয
যারা েকান সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্েবও িজহােদ অংশ েনয় না এবং যারা জান-মাল িদেয় আল্লাহর পেথ িজহাদ কের তারা সমান নয় ৷ আল্লাহতায়ালা, যারা
িজহােদ অংশ েনয়িন তােদর তুলনায় িজহাদকারীেদর মর্যাদা বািড়েয় িদেয়েছন, যিদও আল্লাহ প্রত্েযকেকই পুরস্কােরর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন ৷ মহা
পুরস্কােরর ক্েষত্ের আল্লাহ মুজািহদেদরেক যারা িজহােদ অংশ েনয়িন, তােদর ওপর শ্েরষ্ঠত্ব িদেয়েছন ৷ এসব তার পক্ষ েথেক পদমর্যাদা, ক্ষমা ও
দয়া ৷ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময় ৷ "
এর আেগর আেলাচনায় আমরা বেলিছ, আল্লাহ শত্রুেদর ব্যাপাের েকান তাড়াহুড়ামূলক পদক্েষপ িনেত িনেষধ কেরেছন ৷ এই আয়ােত শত্রুেদর েমাকােবলায়
িজহােদ সক্িরয়ভােব অংশ েনয়ার জন্য মুসলমানেদরেক আহ্বান জানােনা হেয়েছ ৷ ভীতু ও সুিবধাবাদী মুসলমানেদরেক িজহােদ অংশ িনেত উত্সাবিহত করার
লক্ষ্েয এটা স্মরণ কিরেয় েদয়া হেয়েছ েয, যারা িজহােদ অংশ না িনেয় শুধু নামাজ ও েদায়ার ওপর িনর্ভর কের এবং যারা িজহােদ অংশ িনেয়েছ; তােদর
মর্যাদা সমান নয় ৷ এরপর আল্লাহ বেলেছন, মুজািহদেদর মর্যাদা অন্যেদর েচেয় েবশী ৷ এই আয়ােতরই েশেষ আবার বলা হচ্েছ, শুধু মর্যাদাই নয় তােদর
জন্য মহা পুরস্কার অেপক্ষা করেছ ৷ আর ঐ পুরস্কােরর সােথ রেয়েছ আল্লাহর িবেশষ দয়া, রহমত ও ভােলাবাসা ৷ অবশ্য আল্লাহ তার বান্দােদর ওপর কিঠন
েকান দািয়ত্ব চািপেয় েদন না ৷ সুতরাং যারা অসুস্থ এবং শারীিরক িদক েথেক যুদ্েধ অংশ িনেত অক্ষম তােদরেক িজহােদ অংশ েনয়ার দািয়ত্ব েথেক
মুক্িত েদয়া হেয়েছ ৷ তেব তারা যিদ মুজািহদেদরেক আর্িথক সাহায্য িদেয়, মুজািহদেদর পক্েষ প্রচার চািলেয় এবং অন্যেকানভােব সহেযািগতা কের,
তাহেল তারাও িজহােদ অংশগ্রহণকারীেদর মতই আল্লাহর প্রিতশ্রুত পুরস্কার পােব ৷ এই আয়ােত যিদও িতন িতন বার যারা যুদ্েধ অংশ েনয়িন, তােদর
তুলনায় যুদ্েধ অংশগ্রহণকারীেদর শ্েরষ্ঠত্েবর কথা বলা হেয়েছ িকন্তু এর অর্থ এই নয় েয, অন্যেদর েসবা ও শ্রমেক উেপক্ষা করা হেয়েছ বরং আল্লাহ
সব মুসলমানেকই পুরস্কােরর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন ৷ অর্থাৎ এখােন মুজািহদেদরেক শ্েরষ্ঠতর িহসােব উল্েলখ করা হেলও অন্যেদর উেপক্ষা করা হয়িন
৷ এই দুিট আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: ইসলামী রাষ্ট্ের ন্যায়িবচােরর অর্থ এই নয় েয, েসখােন সব মুসলমানই সমান ৷ বরং এ ক্েষত্ের িজহােদ অংশ েনবার মত িবষয়গুেলা েয েকান
মুসলমােনর জন্যই ইিতবাচক িদক ৷ ফেল রাষ্ট্েরর জনগণ ও কর্মকর্তােদরেক অবশ্যই এসব িবষয় েমেন চলেত হেব ৷ তেব মুজািহদেদর প্রত্যাশাও
অেযৗক্িতক হওয়া চলেব না ৷
দ্িবতীয়ত: আল্লাহর রহমত লােভর শর্ত হেলা, পিবত্র থাকা ও পিবত্র হওয়া ৷ অর্থাৎ প্রথেম ক্ষমা এবং এরপর রহমত ৷
তৃতীয়ত: মহান আল্লাহ দয়াবান ও ক্ষমাশীল ৷ তেব আল্লাহর এই িবেশষ গুনাবলী েথেক লাভবান হেত পারার িবষয়িট মানুেষর িনেজর ইচ্ছা ও কর্েমর ওপর
িনর্ভর কের ৷
এবাের সূরা িনসার ৯৭ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ " যারা িনেজর ওপর অত্যাচার কেরেছ, তােদর প্রাণ হরেণর সময়
েফেরশতারা বলেব েতামরা িক অবস্থায় িছেল? তারা উত্তের বলেব, আমরা আমােদর শহের অসহায় িছলাম ৷ েফেরশতারা বলেব, আল্লাহর পৃিথবী িক প্রশস্ত িছল
না? েতামরা িহজরত করেত পারেত ৷ অতএব, এেদর বাসস্থান হেলা জাহান্নাম এবং তা অিত মন্দ স্থান ৷"
ইিতহােস এেসেছ, মক্কার িকছু মুসলমান প্রােণর ভেয় ভীত হেয় মােঝ মধ্েযই েসখানকার কােফরেদর সােথ সহেযািগতা করেতা এবং েকউ েকউ কােফরেদর পক্েষ
যুদ্েধ অংশ িনেয় িনহতও হেয়িছল ৷ এরই পিরপ্েরক্িষেত েকারআেনর এই আয়াতিট নািযল হয় এবং এ ধরেণর মুসলমানেদরেক পাপী ও অপরাধী িহসােব েঘাষণা করা



হয় ৷ এই আয়ােত আেরা বলা হেয়েছ, স্বেদশ প্েরেমর অজুহােত শত্রুেদর সােথ সহেযািগতা গ্রহণেযাগ্য নয় বরং এ ক্েষত্ের ধর্ম রক্ষাই জরুরী বা মুখ্য
িবষয় ৷ অর্থাৎ ধর্ম রক্ষার জন্য প্রেয়াজন হেল এক স্থান েথেক অন্যস্থােন িহজরত করেত হেব ৷ এখােন লক্ষ্যণীয় িবষয় হেলা মৃত্যুর সময়
েফেরশতােদর সােথ মানুেষর সাক্ষাৎ হয় এবং েফেরশতারা তখন মানুেষর সােথ কথা বেল ও পাপী মানুষেদরেক িতরস্কার ও ভত্র্সরনা কের ৷ এই আয়ােতর
িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত : শুধু আল্লাহই নন েফেরশতারাও মানুেষর কর্ম সম্পর্েক অবিহত ৷
দ্িবতীয়ত : ধর্ম িবেরাধী সমাজ েথেক িহজরত করা মুসলমানেদর জন্য ফরজ এবং কােফরেদর সােথ সহেযািগতা করা হারাম ৷
তৃতীয়ত : েদশ প্েরম নয় বরং েখাদাপ্েরমই মানুেষর জীবেনর মূখ্য িবষয়, ফেল ধর্ম িবেরাধী সমােজ পিরবর্তন আনেত হেব নতুবা অন্য েকাথাও িহজরত করেত
হেব ৷
এবাের সূরা িনসার ৯৮ ও ৯৯ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "িকন্তু পুরুষ, নারী ও িশশুেদর মধ্েয যারা অসহায় এবং
মুক্িতর জন্য েকান উপায় েবর করেত পাের না ও েকান পথও জােননা ৷ আশা করা যায়, আল্লাহ তােদরেক ক্ষমা করেবন ৷ আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল
৷"
এর আেগর আয়ােত িহজরত করােক ধর্ম রক্ষার জন্য প্রেয়াজনীয় বেল উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ িকন্তু এই আয়ােত বলা হচ্েছ যারা িহজরত করেত অক্ষম ও মুক্িতর
জন্য েকান উপায় েবর করেত পাের না, তারা এ ক্েষত্ের ব্যিতক্রম এবং আল্লাহ তােদর কাছ েথেক অপ্রত্যািশত িকছু আশা কের না ৷ ইসলাম ধর্েম েকান
দািয়ত্ব পালেনর শর্ত হেলা তা পালেনর জন্য শক্িত ও সামর্থ থাকা ৷ যারা মানিসক ও শারীিরকভােব অসুস্থ, তােদর জন্য ঐশী দািয়ত্ব পালন জরুরী নয় ৷
এই আয়ােত এ ধরেনর অসুস্থ পুরুষ ও নারীেদরেক িশশুেদর পর্যায়ভুক্ত ও দূর্বল বেল িবেবচনা করা হেয়েছ ৷ এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: শক্িত ও সামর্থ থাকেল ধর্ম রক্ষার জন্য িহজরত শুধু পুরুষেদর জন্যই নয় বরং নারী ও িশশুসহ পিরবােরর সব সুস্থ সদস্েযর জন্েযই
বাধ্যতামূলক ৷
দ্িবতীয়ত: েয েকান িবষেয় সঙ্গত কারণ আল্লাহর কােছ গ্রহণেযাগ্য ৷ অর্থাৎ সঙ্গত কারেণ েকান দািয়ত্ব পালেন ব্যর্থ হেল মানুষ েস ক্েষত্ের
ক্ষমা পােব ৷ িকন্তু িমথ্যা অজুহাত গ্রহণেযাগ্য নয় ৷
(১০০-১০৩ আয়াত)
েকারআেনর আেলার এ পর্েব আমরা সূরা িনসার ১০০ নম্বর আয়াত েথেক আেলাচনা শুরু করেবা ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েয েকউ আল্লাহর পেথ েদশ ত্যাগ
কের, েস এর িবিনমেয় প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা পােব ৷ এছাড়া েকউ যিদ আল্লাহ ও রাসুেলর উদ্েদশ্েয েদশ ত্যাগ কের এবং পেথ মৃত্যুমুেখ পিতত হয়,
তেব তার প্রিতদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত আেছ ৷ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময় ৷ "
এর আেগর পর্েব আমরা বেলিছ, ঈমানদার মুসলমানরা তােদর শহর ও েদেশর প্রিত অন্ধ অনুরক্ত নন ৷ তােদর কােছ েদশ প্েরেমর েচেয় েখাদাপ্েরম অেনক েবশী
গুরুত্বপূর্ণ ৷ সুতরাং কােরা যিদ তার শহের িনেজর ধর্ম রক্ষা ও েমেন চলেত অসুিবধা হয়, তাহেল তােক িহজরত করেত হেব ৷ িকন্তু এই আয়ােত বলা
হচ্েছ, েতামরা েভেবা না েয পৃিথবী শুধু েতামার শহর ও েদেশর মধ্েযই সীমাবদ্ধ বরং আল্লাহর পৃিথবী অেনক বড় এবং েয েকউ ধর্ম রক্ষার জন্য িহজরত
করেল িনশ্িচতভােব ধর্েমর জন্য কাজ করা তার পক্েষ সহজ হেব এবং কােজর সুেযাগও বৃদ্িধ পােব ৷ এছাড়া পৃিথবীেতও েস আেরা ব্যাপক সুেযাগ সুিবধার
অিধকারী হেব ৷ অন্যিদেক েকউ যিদ িহজরত করেত িগেয় পেথ মৃত্যুবরণও কের, তাহেল আল্লাহ তােক পুরস্কৃত করেব এবং এই মৃত্যু তার জন্য ক্ষিতকর নয় ৷
এই আয়ােত িহজরত বলেত ধর্ম রক্ষার জন্য েদশত্যাগেক েবাঝােনা হেলও ইসলাম ধর্েম আল্লাহর উদ্েদশ্েয সব ধরেণর েদশ ত্যাগই িহজরেতর সমতুল্য ৷
উদাহরণ স্বরুপ জ্ঞান অর্জন ও ধর্ম প্রচােরর জন্য েদশত্যাগও িহজরেতর অন্তর্ভূক্ত ৷ এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: মানুেষর কাজ হেলা িনষ্ঠার সােথ তার দািয়ত্বগুেলা পালন করা ৷ এ ক্েষত্ের সফল হবার িবষয়িট গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ অর্থাৎ মানুষেক প্রথেম
িহজরেতর জন্য ঘর েথেক েবর হেত হেব; লক্ষ্যস্থেল েপৗঁছেত না পারেলও অসুিবধা েনই ৷
দ্িবতীয়ত: ঘের বেস েথেক েকান ধরেণর উন্নিত করা সম্ভব নয় ৷ উন্নয়েনর জন্য েচষ্টা চালােত হেব, তত্প র হেত হেব এবং িহজরত করেত হেব ৷
তৃতীয়ত: কাজ িনর্বাচেনর ক্েষত্ের সতর্ক থাকেত হেব এবং এমন েকান কাজ িনর্বাচন করেত হেব যা সম্পন্ন করেত িগেয় মৃত্যু ঘটেলও তা আল্লাহর পেথ
মৃত্যু িহসােব িবেবিচত হেব এবং তার জন্য আল্লাহর পক্ষ েথেক পুরস্কার রেয়েছ ৷
এবাের সূরা িনসার ১০১ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েতামরা যখন সফর কর তখন নামাজ সংক্েষপ করেল েতামােদর
েকান ক্ষিত েনই; যিদ েতামরা আশংকা কর েয, কােফররা েতামােদর ক্ষিত করেব ৷ িনশ্চয় কােফররা েতামােদর প্রকাশ্য শত্রু ৷"
এই আয়ােত িজহােদ অংশগ্রহণকারী ও সফরকারীেদর নামাজ সম্পর্েক িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ ৷ ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ মুসলমানরা নামাজ সংক্েষপ করােক
অপরাধ বা েগানাহ মেন করেতন ৷ আল্লাহ েকারআেনর এই আয়াত নািযেলর মাধ্যেম মুসলমানেদরেক িজহাদ ও িহজরেতর সময় শত্রুেদর আক্রমণ েথেক রক্ষা
পাবার জন্য নামাজ সংক্েষেপর িনর্েদশ িদেয়েছন যােত শত্রুরা মুসলমানেদর েকান ক্ষিত করার সুেযাগ না পায় ৷ এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: নামােজও শত্রুেদর ব্যাপাের সতর্ক থাকেত হেব, উদাসীন হেল চলেব না ৷ কারণ ইসলাম শুধু এবাদত সর্বস্ব ধর্ম নয় ৷ মুসলমান ৈসন্যরা িবপেদর
মধ্েয থাকেল প্রেয়াজেন নামাজ সংক্েষপ করেত হেব, যােত শত্রুরা েকান ক্ষিত করেত না পাের ৷
দ্িবতীয়ত: েকান অবস্থােতই নামাজ ত্যাগ করা যায় না ৷ এমনিক কিঠন িবপেদর সময়ও সংক্েষেপ নামাজ আদায় করেত হেব ৷
এবাের সূরা িনসার ১০২ ও ১০৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ "েহ নবী, আপিন যখন তােদর সােথ িজহােদ অংশ িনেবন ও
তােদর সােথ নামাজ আদায় করেবন তখন তােদর একদল েযন আপনার সােথ নামােজ দাঁড়ায় ও িনেজেদর অস্ত্র সােথ রােখ ৷ যােদর েসজদা সম্পন্ন হেলা তারা েযন



সের িগেয় েপছেন দাঁড়ায় এবং অপর দল যারা নামােজ শিরক হয়িন, তারা নামােজ অংশ েনেব-তারা েযন সতর্ক ও সশস্ত্র থােক ৷ কােফররা চায় েতামরা
েতামােদর অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্েরর ব্যাপাের অসতর্ক থাক, যােত তারা েতামােদর উপর হঠাত্ আক্রমণ চালােত পাের ৷ যিদ েতামরা বৃষ্িটর জন্য
কষ্ট পাও অথবা অসুস্থ থাক, তাহেল অস্ত্র েরেখ িদেল েতামােদর জন্য েকান েগানাহ েনই, শুধুমাত্র আত্মরক্ষার অস্ত্র সােথ রাখেব ৷ িনশ্চয়ই
আল্লাহ কােফরেদর জন্য অবমাননাকর শাস্িত েরেখেছন ৷ এরপর যখন নামাজ েশষ করেব তখন দাঁিড়েয়, বেস ও শুেয় আল্লাহেক স্মরণ করেব ৷ যখন েতামরা
িনরাপদ হেব, তখন যথাযথভােব নামাজ আদায় করেব ৷ িনর্ধািরত সমেয় নামাজ আদায় করা মুসলমানেদর জন্য ফরজ ৷"
এর আেগর আয়ােত িজহােদ অংশগ্রহণকারী ও সফরকারীেদর জন্য নামাজ সংক্েষপ করার িনর্েদশ েদবার পর এই আয়ােত িজহােদর ময়দােন জামায়ােত নামাজ
আদােয়র পদ্ধিত সম্পর্েক বর্ণনা েদয়া হেয়েছ ৷
এই আয়ােত বলা হেয়েছ, িজহােদর ময়দােন নামাজ পড়ার জন্য মুসিলম ৈসন্যেদরেক প্রথেম পৃথক দুিট দেল িবভক্ত হেত হেব ৷ এরপর একিট দল জামায়ােতর
ইমােমর সােথ নামােজ দাঁড়ােব ও িনেজেদর অস্ত্র সােথ রাখেব এবং প্রথম রাকােতর দ্িবতীয় েসজদা েশষ হবার পর তারা িনেজরাই ব্যক্িতগতভােব খুব
দ্রুত দ্িবতীয় রাকাত েশষ করেব ৷ িজহােদ অংশগ্রহণকারীেদর জন্য ফরজ নামাজ েযেহতু দুই রাকােতর েবশী নয়, েসেহতু প্রথম দেলর নামাজ এখােনই েশষ
হেব ৷ এরপর প্রথম দল দ্রুত সের িগেয় দ্িবতীয় দেলর স্থলািভিষক্ত হেব, যােত দ্িবতীয় দল দ্িবতীয় রাকােতর নামােজ অংশ িনেয় জামায়ােত নামাজ পড়ার
ফিজলেতর অংশীদার হেত পােরন ৷ এখােন গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হেলা িজহােদর ময়দােনও অবশ্যই নামাজ পড়েত হেব ৷ আর সম্ভব হেল তখনও জামায়ােত নামাজ
আদায় করেত হেব এবং িবেশষ ঐ পদ্ধিতর কারেণ সব মুজািহদরাই জামায়ােত নামাজ পড়েত পারেছন ৷ এছাড়াও এই আয়ােত েয েকান পিরস্িথিতেত শত্রুেদর
ব্যাপাের সতর্ক থাকার এবং অস্ত্র সােথ রাখার ওপর গুরুত্বােরাপ করা হেয়েছ ৷ এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: জামায়ােত নামাজ পড়ার গুরুত্ব এত েবশী েয, যুদ্েধর ময়দােনও এক রাকাত নামােজর মাধ্যেম হেলও তােত অংশ িনেত বলা হেয়েছ ৷
দ্িবতীয়ত: মুসলমানেদরেক সব সময় সতর্ক থাকেত হেব এমনিক নামােজও শত্রুেদর িবপদ সম্পর্েক উদাসীন হেল চলেব না ৷
তৃতীয়ত: নামােজর জন্য িবেশষ সময় িনর্ধারেণর মাধ্যেম মুসলমানেদরেক সময়ানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল হবার প্রিত উত্সাষিহত করা হেয়েছ ৷
(১০৪-১০৯ আয়াত)
এবাের আমরা সূরা িনসার ১০৪ নম্বর আয়াত িদেয় আেলাচনা শুরু করিছ ৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ, েহ মুিমনগণ, িজহােদর ময়দােন শত্রুেদর অনুসরেণ িশিথল
হেয়া না, যিদ েতামরা কষ্ট পাও তেব তারাও েতামােদর অনুরুপ কষ্ট পায় এবং আল্লাহর কাছ েথেক েতামােদর েয ভরসা আেছ, তােদর েস ভরসাও েনই ৷ আল্লাহ
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ৷"
ঐিতহািসক বর্ণনায় বলা হেয়েছ, ওেহাদ যুদ্েধ মুসলমানরা পরািজত হেল মক্কার কােফররা মদীনায়ও হামলার িসদ্ধান্ত েনয়, যােত ইসলাম ও অবিশষ্ট
মুসলমানরা পৃিথবীর বুক েথেক িনশ্িচহ্ন হয় ৷ এ অবস্থায় এই আয়াত নািযল হেল মহানবী (সা:) সব মুসলমানেক যুদ্েধর জন্য প্রস্তুত হবার িনর্েদশ েদন
৷ এ িনর্েদশ েপেয় যুদ্ধাহত মুসলমানরাও যুদ্েধর জন্য প্রস্তুত হয় ৷ মুসলমানরা সবাই যুদ্েধর জন্য প্রস্তুত হচ্েছ শুেন মক্কার কােফর বািহনী
নতুন কের হামলার িচন্তা পিরত্যাগ কের ৷
যুদ্েধর সাধারণ িবষয় হেলা এটা েয, িবশ্বাসী ও অিবশ্বাসী উভয় পক্েষরই িকছু েসনা হতাহত ও বন্দী হয় ৷ িকন্তু গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হেলা-তােদর
লক্ষ্য ও পিরণিত ৷ ইসলােমর েসনারা আল্লাহর গােয়বী সাহায্েযর উপর ভরসা রােখ ৷ িকন্তু কােফর েসনােদর েস আশ্রয় বা ভরসা েনই ৷ আহত ও শহীদ
মুসলমানরা েবেহশেতর মত মহাপুরস্কার পােব ৷ িকন্তু িনহত কােফররা পরকােল িবশ্বাসী নয় বেল তােদর েকান ভােলা পিরণিত েনই ৷ এই আয়ােতর কেয়কিট
িশক্ষণীয় িদক হেলা,
প্রথমত: অিবশ্বাসী শত্রুেদর কােছ েকান েকান সময় পরাজেয়র কারেণ তােদর প্রিত কেঠারতায় িশিথলতা করা উিচত নয় ৷ আল্লাহর রহমেতর উপর ভরসা েরেখ
মুসলমানেদরেক সব সময়ই মেনাবল শক্িতশালী রাখেত হেব ৷
দ্িবতীয়ত: আল্লাহর দয়ার উপর ভরসা করা মুসলমান েযাদ্ধােদর সবেচেয় বড় পুঁিজ ৷ তাই শহীদ হওয়া এবং িবজয় উভয়ই তােদর জন্য েসৗভাগ্য ৷
তৃতীয়ত: ধর্মীয় দািয়ত্ব পালেনর জন্য েযসব কষ্ট ও ত্যাগ-তীিতক্ষা করা হেয়েছ, েসসব িবফেল যােব না৷ আল্লাহ সব িকছুই মেন রােখন এবং আল্লাহ তাঁর
েহকমত বা প্রজ্ঞা অনুযায়ী পুরস্কৃত কেরন ৷
এবাের সূরা িনসার ১০৫ ও ১০৬ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এ দুিট আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ " িনশ্চয়ই আিম আপনার প্রিত সত্যসহ গ্রন্থ
অবতীর্ণ কেরিছ, যােত আপিন মানুষেদরেক আেদশ েদন বা তােদর ব্যাপাের ন্যায় িবচার কেরন, যা আল্লাহ আপনােক িশিখেয়েছ ৷ আপিন িবশ্বাসঘাতকেদর
পক্েষ িবতর্ককারী হেবন না ৷ আল্লাহর কােছ ক্ষমা প্রার্থনা করুন ৷ িনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময় ৷"
েকান েকান বর্ণনায় এেসেছ, এক মুসলমান একিট ঢাল চুির কের েকেলঙ্কারী বা বদনাম এড়ােনার জন্য ঢালিট এক ইহুদীর কােছ ঘের িনক্েষপ কের এবং ঐ
ইহুদীেক েচার িহসােব সাব্যস্ত করার জন্য তার িবরুদ্েধ স্বাক্ষ্য িদেত িনজ বন্ধুেদর অনুেরাধ জানায় ৷ মহানবী (সা:) এইসব সাক্ষ্েযর িভত্িতেত
ঐ মুসলমান ব্যক্িতেক িনর্েদাষ েঘাষণা কেরন এবং ইহুদী ব্যক্িতিটেক চুিরর জন্য অিভযুক্ত কেরন ৷ এ অবস্থায় আল্লাহ ওহী নােযল কের তাঁেক আসল
ঘটনা জািনেয় েদন ৷
িবচার করার সময় িবচারকেক উভয় পক্েষর কাছ েথেক িনর্ভরেযাগ্য প্রমাণ আদােয়র েচষ্টা করেত হেব এবং এমন উপায় েবর করেত হেব, যােত অপরাধীরা আইেনর
অপব্যবহােরর সুেযাগ পায় ৷ ঢাল চুিরর ঘটনায় আইেনর অপব্যবহার েরােধর জন্য ওহী নােযল করার দরকার িছল এবং আল্লাহর সাহায্েযর ফেল নবুওেতর
সত্যতা ও আল্লাহর সােথ মহানবী(সা:)এর সম্পর্েকর িবষয়িট প্রমািণত হবার পাশাপািশ িনর্েদাষ ব্যক্িতও শাস্িতর হাত েথেক রক্ষা েপল ৷ এই আয়ােতর
িশক্ষণীয় িদকগুেলা হল,



প্রথমত : পিবত্র েকারআেনর বাণী নােযেলর উদ্েদশ্য হল মানুেষর কােছ সত্য ও বাস্তবতা তুের ধরা ৷ কারণ পিবত্র েকারআন সমস্ত সত্য ও মানুেষর
প্রকৃত অিধকােরর িভত্িত ৷ তাই িবচার কার্েযর জন্যও পিবত্র েকারআনই সর্েবাত্তম মানদণ্ড ৷ অর্থাৎ িবচারকেদরেক পিবত্র েকারআেনর আইন অনুযায়ী
িবচার করেত হেব ৷
দ্িবতীয়ত : েকউ শাস্িত েপেলই তা ঐ ব্যক্িতর অপরােধর প্রমাণ নয় বা তার িবরুদ্েধ অপরােধর অিভেযাগ আনা িঠক হেব না ৷ েকান িবধর্মীও যিদ
িনর্েদাষ হয়, তাহেলও তােক রক্ষা করেত হেব ৷
এবাের সূরা িনসার ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক ৷ এই িতনিট আয়ােত বলা হেয়েছ, অর্থাৎ " যারা িনেজর িবরুদ্েধ িবশ্বাসঘাতকতা
কের আপিন তােদর পক্েষ কথা বলেবন না, িনশ্চয়ই আল্লাহ িবশ্বাসঘাতক পাপীেদর ভােলাবােসন না ৷ তারা মানুেষর কােছ পাপ েগাপন কের, িকন্তু আল্লাহর
কাছ েথেক েগাপন করেত পাের না ৷ কারন িতিন তােদর সােথ রেয়েছন, যখন তারা রােত এমন িবষেয় পরামর্শ কের যােত আল্লাহ সম্মত নন ৷ তারা যা িকছু কের
সবই আল্লাহর আয়ত্তাধীন ৷ সাবধান, েতামরা পার্িথব জীবেন না হয় িবশ্বাসঘাতকেদর পক্েষ কথা বলেছা, িকন্তু িকয়ামেতর িদন আল্লাহর সামেন েক তােদর
পক্েষ কথা বলেব অথবা েসিদন েক তােদর উকীল হেব ?"
মহান আল্লাহ এই িতন আয়ােত িতন শ্েরণীর মানুেষর প্রিত হুঁিশয়ারী উচ্চারণ কেরেছন ৷ িবচারকেদর বলা হচ্েছ, িবশ্বাসঘাতকেদর পক্েষ েযন তারা
িবচার না কের এবং সত্য লঙ্ঘন না কের ৷ আল্লাহ তােদর কাজ সম্পর্েক জােনন না এটাও েযন তারা মেন না কের বরং আল্লাহ তােদর সব কাজই েদখেছন ৷ এরপর
িবশ্বাসঘাতক অপরাধী ও তােদর সহেযাগী এই দুই শ্েরণীেক বলা হচ্েছ, েতামােদর প্রতারণা যিদ ইহকােল সফলও হয় তবুও পরকােল তা েকানই কােজ আসেব না ৷
১০৭ নম্বর আয়ােত একটা চমৎকার িবষয় বলা হেয়েছ ৷ আর তা হেলা, িবশ্বাসঘাতকরা যতটা না অন্যেদর সােথ িবশ্বাসঘাতকতা করেছ, তার েচেয়ও েবশী জুলুম ও
িবশ্বাসঘাতকতা করেছ িনেজর ওপর ৷ কারণ প্রথমত: েস েখাদার েদয়া পিবত্র ৈবিশষ্ট্য হািরেয়েছ এবং পিবত্র ও ন্যায় িবচারকামী মন েথেক বঞ্িচত
হেয়েছ ৷ দ্িবতীয়ত: েস তার আচরেণর মাধ্যেম িনেজর ওপর অন্যেদর জুলুম ও িবশ্বাসঘাতকতার পথ সুগম কেরেছ ৷ এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ,
প্রথমত: পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত সমােজর সমস্ত মানুষ একিট েদেহর মত ৷ এখােন অন্েযর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা িনেজর ওপর িবশ্বাসঘাতকতারই শািমল
৷
দ্িবতীয়ত: তাক্বওয়া বা েখাদাভীিতর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ চািলকাশক্িত হল, আল্লাহ সব িকছু েদখেছ, শুনেছন এবং আমােদর সব কথা ও কােজর ওপর তার
পূর্ণ কর্তৃত্ব আেছ বেল িবশ্বাস করা ৷
তৃতীয়ত: কাজী হয়েতা বাহ্িযক প্রমােণর িভত্িতেত অপরাধীেক েছেড় িদেবন ৷ িকন্তু িকয়ামেতর িদন আল্লাহ বাস্তবতার িভত্িতেত প্রিতফল িদেবন এবং
িনপীিড়ত ব্যক্িতরা ইহকােল তােদর অিধকার িফিরেয় আনেত ও তােদর অিধকার প্রমাণ করেত ব্যর্থ হেলও মহান আল্লাহ িকয়ামেতর িদন তােদরেক ন্যায্য
প্রিতদান িদেবন ৷
আমরা েযন আমােদর ধর্মীয় দািয়ত্ব পালেন দৃঢ়তার পাশাপািশ সামািজক ক্েষত্েরও ন্যায়িবচার এবং আমানতদারী বজায় রাখেত পাির আল্লাহর কােছ এ
(েতৗিফক কামনা করিছ ৷(সংগৃিহত


